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মহোলদ্ছ ভুত 


শ্রদ্ধার সহিভ_ 


অ্রাধ-বিজ্ঞান 


অপরাথ-নির্ণয় 


পুস্তকের পূর্বতন খণ্ডগুলিতে মানুষ কতো প্রকার অপরাধ করে, 
তা তারা কেন ও কিরূপে করে, তাঁদের বৈজ্ঞানিক কারণ কি, 
ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে__কিন্ত অপরাধী অপরাধ করলে উহা কিরূপে 
নির্ণয় এবং নিরোধ করা যেতে পারে তা বলা হয় নি। বর্তমান খণ্ডে 
অপরাধ-নির্ণয় এবং অপরাধ-নিরোধ সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। 

রাষ্ট্র মাত্রেরই প্রধান কর্তব্য অপরাধ-নিরোধ এবং অপরাধ-নির্ণয় 
করা৷ ইংরাজিতে এদের যথাক্রমে বলা হয় ‘প্রিভেন্সন্‌ অব ক্রাইম্‌” এবং 
“ভিটেক্সন্‌ অব ক্রাইম্‌।” এই উভয় কতব্য সম্পাদনের জন্য প্রত্যেক 
রাষ্ট্র শান্তিরক্ষী বা আরক্ষদল পোষণ করে থাকেন। এই আরক্ষ- 
বাহিনীর ইতিহাস এবং গঠন সম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা 
করবো । দেশের শান্তি রক্ষার জন অপরাধ-নিরোধ এবং অপরাধ- 
নির্ণয়, এই উভয়বিধ ব্যবস্থারই প্রয়োজন আছে। আপরাধ-নিরোধ 
সম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হবে । এক্ষণে অপরাধ-নির্ণয় 


“সম্বন্ধে বলা যাক । অপরাধ-নির্ণয়ের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রধানত 


চারিটি, যথা 2 
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(১) প্রকৃতপক্ষে কোনও অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কিনা, তা 
অবগত হওয়া, কাঁরণ কাউকে ফাঁসাবার বা ফাকি দেবার জন্য মিথ্যা 
মামলা রুজু করা সম্ভব | 

(২) কোনও অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকলে, কে বাকারা ও 
অপরাধ সংঘটিত করলে! এবং অপরাধ প্রকৃতপক্ষে কোথায়, কোন 
সময়ে, কি উদ্দেশে, কি উপায়ে এবং কিরূপ বন্ত্র বা অন্তরের সাহায্যে 
দ্মাঁধা হলো তা নির্ণর করা । 

(৩) অপরাধীদের দ্বারা কোনও দ্রব্য অপহৃত হলে খাঁনা-তল্লাস 
বা অন্ত কোনও উপায়ে এ দ্রব্য উদ্ধার করে তাদের যথার্থ মালিকদের 
তা প্রত্যর্পণ করা । হত্যা অপরাধের পর বহুম্থলে মৃতদেহ বাঁ লাদ 
অন্থত্র পাচার করে দেওয়া হয়েছে । এইরূপ ঘটনা ঘটলে এ মৃতদেহ 
বা লান উদ্ধার কর! রক্ষীদের অপর এক কর্তব্য । 

(৪) অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সাক্ষী সাঁবুত সংগ্রহ করা 
এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণসহ আদালতে পেশ 
করা» যাতে বিচারকদের পক্ষে তাঁকে তার প্রাপ্য শাস্তি দেওয়া 
সম্ভব হবে । 

উপরোক্তন্ূপ কয়টি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শান্তিরক্ষিগণ অপরাঁধ- 
নির্ণয়ের কার্য করে থাকেন। ইহা অনুসন্ধান এবং তথা-তল্লান বা 
তদন্ত দ্বারা কর! হয়ে থাকে । ইহাকে ইংরাজিতে বলা হয় ইন্ভেনটি- 
গেশন্‌ অব ক্রাইম । পৃথিবীতে অপরাধ বহু প্রকারের আছে। এক 
এক শ্রকার অপরাধের তদন্ত এক এক পদ্ধতিতে করা হয়ে থাকে । 
এই বিভিন্নরূপ তদন্ত পদ্ধতিকে বলা হয় তদন্তের উপ-প্রণালী, কিন্ত 
উহাদের মূল প্রণালী বা পদ্ধতি একই প্রকারের হয়ে থাকে । 

[তদন্তের কারণে অপরাধ সমূহকে আমর] কয়েকটি মূল বিভাগে 
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বিভক্ত করে থাকি, বথা,__সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ, অর্থাৎ চুরি, 
জুয়াচুরি, প্রবর্চনা ইত্যাদি । ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ, অর্থাৎ খুন, জখম 
ইত্যাদি। উভয়ের বিরুদ্ধে অপরাধ, অর্থাৎ ভাঁকাতি, রাহাজানি ইত্যাদি । . 
ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধে তদন্ত দ্বারা কেবল মাত্র অপরাধী ব্যক্তি বা ' 
আতিতায়ীকে পাকড়াও করে তার বিরুদ্ধে সাক্ষাসাবৃদ সংগ্রহ কর! 
হয়ে থাকে । অপর দিকে বস্তুর বিরুদ্ধে অপরাধে এরূপ তদন্ত দ্বারা 
অপরাধী ব্যক্তির সহিত অপহৃত ভ্রব্যাদিরও সন্ধান করার প্রয়োজন । 
অনুরূপ ভাবে উভয়ের বিরুদ্ধে অপরাধে আততায়ী বাক্তির সহিত অপহৃত 
দ্রব্যও উদ্ধার করতে তদন্তকারিগণ বাধ্য । এমন কি বস্তর বিরুদ্ধে” 
অপরাধের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকার অপরাধের তদন্তের জন্যও বিভিন্ন 
প্রকার উপ-পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে । চুরি অপরাধের তদন্ত যে পদ্ধতিতে 
করা হয়, হুবহু সেই পদ্ধতিতে বিশ্বানবাতকতা বা প্রবঞ্চনা অপরাধের 
তদন্ত করা হয় না। এতদ্বাতীত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ 
এবং নৈতিক, অথনৈতিক ও সামাজিক অপরাধের তদন্তে বিভিন্নরূপ 
উপ-প্রশীলী গৃহীত হয়ে থাকে । দুষ্টাঙ্জ স্বরূপ,_আঁবগারী, দ্যুতকরীড়া, 
নারী ব্যবসায়, চোরাকারবারি বা কালোবাঁজারের অপরাধের কথা 
বলা যেতে পারে । এই সকল অপরাধের তদন্ত বিভিন্নরপ উপ-প্রণালীর 
পথে পরিচালিত হলেও তদন্তের এই বিভিন্ন রূপ উপ-প্রণালীর মধ্যে যেটুকু 
পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তা সামান্যই । তাদের তদন্তের মূল প্রণালী থাকে 
একইরূপ। তদন্তের এই বিভিন্ন প্রণালী এবং উপ-প্রণালীর সহিত একই 
বৃক্ষের কাণ্ড এবং উহার শাখা ও উপশাখার তুলনা করা চলে । 
অপরাধ-তদন্তের এই বিভিন্ন রূপ উপপ্রণালী সম্বন্ধে আমরা পুস্তকের 
পৃথক পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করবো । এক্ষণে মাত্র অপ-তদন্তের 
মূল পদ্ধতি বা মূল প্ৰণালী সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। অপরাধের 
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মূল তদন্ত প্রণালী নিগ্নোক্ত রূপ কয়টি বিভাগে বিভক্ত । নিগ্নের 
তালিকাটি অনুধাবন করলে বক্তব্য বিষয় সম্যকরূপে বুঝা বাবে । 


অপরাধ-তদক্ত 


সহজ-তদন্ত দুরূহ তদন্ত 
| যা 
গুত্যক্ষ বিপরীত 
বা সন্মুখ-তদন্ত বা পরোন্ষ-তদন্ত 


প্রথমে সহজ তদন্ত সম্বন্ধে বলা বাক। কোনও অপরাধী বদি 
সাক্ষীসাবুদ সহ অবুস্থল বা ঘটনাস্থলেই ধর! পড়ে তাহলে তদন্ত কার্য 
দুরহ প্রতীত হয় না। বহুক্ষেত্রে জনসাধারণ স্বকীয় চেষ্টায় ব! পুলিশের 
সাহাযো প্রামাণ্য বা অপহৃত-দ্রব্য সহ অপরাধীকে অকুস্থলে বা পলায়নের 
সময় গ্রেপ্তার করেছে। এইরূপ ধৃতিকরণকে বা গ্রেপ্ধারকে বলা হয় 
হাতে-নীতে ধরা বা রেড_হাণ্ডেড, আ্যারেস্ট। এইরূপ অবস্থায় তদন্ত 
কার্ধ অতীব 'সহজ। সাক্ষীসংবুদদের অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্ণীদের বিবৃতি 
গ্রহণ, অপরাধীকে অপহতশ্দ্রব্য এবং সি'দকাটি প্রভৃতি প্রাশীণ্য দ্রব্য 
সহ কোতোয়ালীতে আনয়ন এবং স্মারক-লিপি বা ডায়েরি লিখন ব্যতীত 
কারও অন্য কিছু করবীরও থাকে না। এই জন্য এইরূপ তদন্তকে 
সহভ-তদন্ত বলা হয়। অবশ্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে ১নং অপরাধী তাহার 
কোনও সহচর--২নং অপরাধীর (০০-৪০০৪০০ ) মারফত ঘটনাস্থল 
হতে অপহৃত ব! প্রামাণা দ্রব্য গ্রেপ্তারের পূর্বেই পাচার করে দিয়েছে। 
এইরূপ ক্ষেত্রে অপহৃত বা প্রামাণ্য দ্রব্যের উদ্ধারের জন্য কিংবা এ পলাতক 
(855০970৫105 ) সহচর অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার জন্য ধৃতিক্ৃত 
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অপরাধীর (arrested ৪০০৮5৪০) নিকট হতে একটি স্বীকৃতিমূলক 
বিবৃতি গ্রহণ বাঁ আদায়ের প্রয়োজন হয়। ক্ষেত্র বিশেষে অকুস্থলে 
সংগৃহীত প্রত্যক্ষদরশীদের নিকট ভাত ই পলাতক সহ-অপরাধীর আকুতি 
এবং অন্যান্য বিবরণী জেনে নিয়ে খৌজ-খনর দ্বারা বা গুপ্তচরের সাহায্যে 
এ পলাতক ছই নঙ্কর আঁসামীকেও খুঁজে বার করতে হয়েছে। কিন্ত 
তা সত্বেও এই সহজ-তদন্ত দুরহ-তদন্তের স্াঁ় অতো কষ্টসাধ্য হয় না। 
কারণ যেটুকু সাঁক্ষা-প্রমাণ অকুস্থলে পাওয়া যায়, তারই সাহায্যে অন্তত 
ধতিক্ধত অপরাধীর অপরাধ আদালতে প্রমাণিত হবে। কিন্ত দুরহ- 
তদন্তের সমাধান অতে। অহদরদাধ্য হয় না। 

সহজ তদন্ত সঙ্গত বলা হলো, এইবার ছুরূহ-তদন্ত সম্বন্ধে বলবো । 
অপরাধের পর অপরাধী বদি প্রামাণ্য বা অপহৃত দ্রব্য সহ অকুস্থল হতে 
একবার সরে পড়তে পারে এবং তার নাম ধাম ঠিকাঁনা বদি জানা না 
থাকে কিংবা সে বদি অকুস্থল হতে অলক্ষ্যে সরে পড়তে পারে, তা’হলে 
এইরূপ অপরাধের তান্তকে বলা হবে দুরহ-তদন্ত এবং এই (সকল 
অপরাঁধকে বল! হবে ছুনহ-মপরাধ | দুরূহ-তদন্তের প্রকৃত তাৎপর্য 
বুঝতে হলে, কত প্রকার ছুরূহ-অপরাধ আছে তা বুঝা প্রয়োজন । ছুরাহ- 
অপরাধ সাঁধারণত নিম্নোক্ত রূপ কয় প্রকারের হয়ে থাঁকে, যথা £ঃ= 

(১) যে ক্ষেত্রে অপরাধী অপরাধের পর অলক্ষ্যে ঘটনাস্থল হতে 
অপন্ধত দ্রব্য সহ বা উহা! ব্যতিরেকে সরে পড়তে পেরেছে । অর্থাৎ, 
কে বা কারা এই অপরাধ করলো তা আঁদপেই বুঝা গেলো না। 

(১) যে ক্ষেত্রে অপরাধীকে পলাঁয়নের সময় অকুস্থলে বা সন্নিহিত 
কোনও স্থানে দেখা যাওয়ায় তার বা তদের আকৃতি এবং কার্ধকরণ 
সম্বন্ধে কিছু না কিছু জান। গিয়েছে ; কিন্ত তাঁদের নাম ধাম বাসস্থান 
সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নি। 


অপরাধ-বিজ্ঞান 


(৩) যে ক্ষেত্রে অপরাধী অকুস্থল হতে দুদ্ধার্যের পর অপহৃত দ্রব্য 
সহ সরে পড়তে পারলেও কে বা কারা এ অপরাধ করেছে তা 
অনুমান বা সন্দেহ করা যেতে পারে | দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইরূপ বল! যেতে 
পারে যে, কোনও এক ব্যক্তি অকুস্থলে এনেছিল এবং তার কিছুক্ষণ 
পরে সে চলে গেল এবং তার কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল বে কোনও 
এক দ্রব্য অকুস্থল হতে অপহৃত হয়েছে । কিংবা কোনও এক ব্যক্তিকে 
অকুস্থলের নিকট সন্দেহজনক ভাবে ঘুরা-ফিরা করতে দেখা গিয়েছিল 
এবং তার কিছুক্ষণ পরই দেখা গেল কোনও এক অপরাধ-সুলক ঘঃনা 
সংঘটিত হয়ে গিয়েছে। হত্যা অপরাধের এবং উইল বা দলিল চুরির 
ব্যাপারে, এই ক্ষেত্রে শত্রু পক্ষীয় ব্যক্তি কিংবা শরীক ও অংশীদারদের 
সন্দেহ করা হয়ে থাকে। অনুরূপ ভাবে নারী বা বালিক1 অপহরণের 
ব্যাপারে প্রণয়-প্রার্থী বা অনুরূপ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বা পাঁড়া-পড়ণীদের 
তাদের অপহারক রূপে সন্দেহ কর! হয়ে থাকে । 

(৪) যে স্থলে অপরাধীরা বামাল সহ কিংবা উহা ব্যতিরেকে সরে 
পড়তে পারলেও এমন সব প্রামাণ্য দ্রব্য বা প্রামাণ্য চিহ্ন অকুন্থলে ফেলে 
রেখে গিয়েছে, যাতে করে কে বা কারা, বা কোন দল কর্তৃক ও 
অপরাধ সংঘটিত হলো তা অকুস্থল পরিদর্শন দ্বারা অচিরে, কিংবা পরবর্তী 
তদন্ত এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পর বুঝা! বা জানা বায়, কিন্ত তাদের 


বিরুদ্ধে কোনও রূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়! যায় না। এমন কি তাদের, 


বর্ত মান পেশা বা বাসস্থান সম্বন্ধেও কেউ ওয়াকিবহাল থাকে না। 

এই ছুরহ-তদন্ত দুইটি বিভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে, ব্থা(১) প্রত্যক্ষ 
বাঁ সন্মুখ-তদন্ত এবং (২) পরোক্ষ বা বিপরীত-তদন্ত | 

প্রথমে প্রত্যক্ষ বা সন্মুখ-তদন্ত সম্বন্ধে বলা যাঁক। প্রত্যক্ষ বা 
সম্মুখ-তদন্ত রক্ষিগণ ঘটনাস্থল বা অবুস্থল হতে শুরু করে থাকেন । 


৭ অপরাঁধ-নির্ণয় 


অবুস্থলে পরিদৃষ্ট এবং সংগৃহীত প্রামাণ্য চিহ্ন ও প্রামাণ্য দ্রব্য এবং 
পরত্যক্ষদর্শীদের বিবরণীর সাহাব্যে রক্ষিগণ প্রথমে অপরাধীর অনুসন্ধান 
করেন এবং পরে তাঁদের সম্ভাব্য ডের! সমূহে হানা দিয়ে বাঁ তথ্যত 
ছারা বা গোয়েন্দাদের সাঁহাবো খবর করে তাদের গ্রেপ্তার করতে সমর্থ 
হন । এইরূপ তদন্ত দ্বারা অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে তাঁর নিকট হতে 
একটি বিবৃতি গ্রহণ বা আদায় করা হয়ে থাকে এবং এর পর এই 
বিবৃতি বা স্বীকারোক্তি অনুযায়ী এর! অপহৃত দ্রব্য বা প্রামাণ্য ্রব্য- 
সমূহ উদ্ধার করে থাকেন। এই সকল অপহৃত দ্রব্য অপরাধীর! 
প্রায়ণ ক্ষেত্রে নিজেদের হেপাজতে রাখে নি। প্র সকল দ্ৰব্য তাঁরা 
কোনও না কোনও এক বামাল গ্রাহকের নিকট গচ্ছিত রাখে, কিংবা 
তা তাদের নিকট বিক্রয় করে আসে । এইরূপ অবস্থায় শান্তিরক্ষিগণ 
এ বামাল গ্রাহককে গ্রেপ্তার করে তার নিকট হতে এ অপহৃত দ্রব্য- 
সমূহ উদ্ধার করে থাকেন; অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা সন্মুখ-তদন্তের ব্যাপারে 
শান্তিরক্ষিগণ অকুস্থলে সংগৃহীত বিভিন্ন তথা বা ডেটার সাহায্যে ধাপে 
ধাপে সম্মুখের দিকে অগ্রদর হয়ে থাকেন। 

প্রতাক্ষ বাঁ সন্মুখ-তদন্ত সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার পরোক্ষ বা 
বিপরীত-তদন্ত সম্বন্ধে বল! যাক । এই পরোক্ষ বাঁ বিপরীত-তদন্ত অকুস্থল 
বা ঘটনাস্থল হতে শুরু কর! হয় নী। বে স্থলে এ অপহৃত দ্রব্যসমূহ 
‘রক্ষিত বা গচ্ছিত আছে বা বেস্থলে উহা বিক্রর করা হয়েছে, সেই সকল 
স্থান হতে এই তদন্ত গুরু করা হয়ে থাকে । এইরূপ তদন্তের ব্যাপারে 
প্রথমে জাল-ক্রেতা ব! গুপ্তগরের সাহাঁব্যে খৌজ-খবর দ্বারা অপহৃত 
দ্রব্যের অবস্থানের সন্ধান নেওয়া হয়ে থাকে । এবং এর পর খাঁনা- 
তল্লাসী বা অন্য কোনও উপায়ে ও অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার করে তার 
গ্রাহক বাঁ ক্রেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়ে থাকে । যে ব্যক্তির নিকট এই 
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অপহৃত দ্রব্য “পাওয়া বায় তাকে ভিজ্ঞানাঁ করা হয়, এই দ্রব্য কে বা 
কারা তার নিকট গচ্ছিত রেখেছে ব! বিক্রয় করেছে । এই বিষয়ে 
উপযুক্ত কৈফিয়ত না দিতে পারলে ধরে নেওয়া হয় ঘে ওঁ ব্যক্তিই 
ও দ্রব্যের প্রকৃত অপহারক বা বামাল গ্রাহক । কিন্ত ও ব্যক্তি বদি 
যার নিকট হতে এ অপহৃত দ্রব্য সে প্রাপ্ত হয়েছে, তার নাম ধাম 
বলে দিতে পারে বা তাকে পে দেখিয়ে দিতে পারে তা হলে রক্ষিগণ এ 
দ্বিতীয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে থাকেন। বহু ক্ষেত্রে এই অপহৃত দ্রব্য 
একাধিক ব্যক্তি বা বামাল গ্রাহকের হাত ঘুরে বহুদূরে নীত হয়ে থাকে । 
এই ক্ষেত্রে রক্ষিগণ প্রথম ব্যক্তির নিকট হতে দ্বিতায় ব্যক্তি এবং দ্বিতীয় 
ব্যক্তির নিকট হতে তৃতীয় ব্যক্তির বা ততোধিক ব্যক্তির নাম ধাম 
জেনে, তাদের একজনকে দিয়ে অপর জনকে সনাক্ত করিয়ে পরিশেষে 
প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়েছেন ।. এর পর ওঁ প্রকত 
অপরাধীর নিকট হতে অপরাধ সন্বন্ধীয় একটি বিবৃতি বা স্বীকৃতি গ্রহণ 
বা আদায় করা হয়ে থাকে। বহক্ষেত্রে ও প্রকৃত অপরাধী স্বয়ং 
রক্ষিগণকে অকুস্থল বা ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেরাই 
প্রমাণের স্থষ্ট করেছে। সকল ক্ষেত্রেই বে এ অপরাধিগণ নিজেরাই 
রক্ষিগণকে অকুস্থল বা ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়েছে তা নয় বরং বহুক্ষেতরে 
তারা স্বীকারোক্তি করতেও অস্বীকার করেছে। বহুক্ষেত্রে রক্ষিগণ পূৰ্ণ 
হ'তে এ অপরাধের সংঘটন সম্বন্ধে অবহিত থাকায় তারা গ্রেপ্তারের পর 
হেপাঙ্জতি আসামীকে এ অপহৃত দ্রব্যদহ অকুস্থলে নিয়ে গিয়েছেন । 
অবুস্থলে বা! ঘটনাস্থলে বদি কোনও প্রত্যক্ষনর্শী থেকে থাকে, তা’হলে 
এই সুযোগে তারা ও অপরাধীকে সরাসরি সনাক্ত করে দিতে পারে। 
এই সময় করিয়াদী বা অপহৃত দ্রব্যের মালিকগণ ও সকল অপহৃত 
ত্রব্যও অপহৃত-দ্রব্যরূপে সনাক্ত করে থাকেন। 


৯ অপরাঁধ-নির্ণয় 


[কিন্তু অপরাধিগণ ফরিয়াদী বা প্রত্যন্ষদর্শীদের পূর্ব পরিচিত না 
হলে “অপরাধীদের "সরাসরি সনাক্ত করার সুযোগ” তাদের প্রদান 
করার নিয়ম নেই । এ" অবস্থায় মিছিল সনাক্তিকরণের রীতি আছে। 
ইংরাজিতে ইহাকে টেস্ট, আঁইভেনটিফিকেশন্‌ প্যারেড, বলা হয়৷ শান্তি- 
রক্ষিগণ এই সম্বন্ধে আইনান্তযায়ী এবং অবস্থান্যাঁয়ী বাবস্থা অবলহ্ছন 
করে থাকেন। এই মিছিল সনাক্তিকরণ প্রথা এবং তার কার্ধকরণ 
সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে বলা হবে । ] 

এই ভাবে আমর! দেখতে পাবো যে পরোক্ষ বা বিপরীত-তদন্তের 
ব্যাপারে পশ্চাদগাশী-তদন্তের ছীরা প্রথমে অপহৃত দ্রবোর উদ্ধার এবং 
তার পর অপরাধী বা অপহারককে গ্রেপ্তার করে রক্ষিগণ অকুস্থলে 
উপনীত হয়ে থাকেন । এইজন্য, এই বিশেষ তদন্তকে বলা হয়ে থাকে 
পরোক্ষ বা বিপরীত-তদন্ত। 

বহুক্ষেত্রে এই পরোক্ষ বা বিপরীত -তদন্ত নূনাধিক বক্রাকারও ধারণ 
করে থাকে । কেউ কেউ এইরূপ তদন্তকে বলে থাকেন মিশ্র-তদন্ত । 
এই বিশেষ ক্ষেত্রে গুপ্তচরের সাহায্যে তথ্যতল্লাস করে প্রথমে মাত্র 
অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু অপহৃত দ্রব্য তখনও 
পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি, এমন কি কোনও কোনও ক্ষেত্রে * 
কোন্‌ স্থান হতে অঁ দ্রব্যসমূহ অপহৃত হয়েছে, তাঁও জানা বায় নি। 
এইরূপ ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষিগণ এই অপরাণীদের নিকট হতে একটি বিবৃতি 
বা স্বীকারোক্তি গ্রহণ বা আদায় করে থাকেন। এই স্বীকারোক্তি 
হতে রক্ষিগণ একদিকে এ অপহৃত দ্রব্য কার নিকট রক্ষিত বা বিক্রী 


* এই ক্ষেত্রে গুপ্তচর মারফণ মাত্র জান! গিয়েছে যে, অমুক ব্যক্তি কোনও এক স্থান 
হতে অমুক দ্রব্য চুরি করে কোনও এক ব্যক্তির নিকট তা বিক্রয় করেছে। 
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হয়েছে এবং অপরদিকে উহা! কোন্‌ স্থান হতে বা! কার নিকট হতে 
অপহৃত হয়েছে ত! অবগত হয়ে থাকেন। এই সকল ক্ষেত্রে অপরাধিগণ 
রক্ষিগণকে নিজে বামাল গ্রাহকদের গৃহে এবং ঘটনাস্থলে বা অকুস্থলে 
নিয়ে গিয়ে নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেরাই সাক্ষ্য প্রমাণ তৈরি করে 
দিয়েছে ॥ 

এই ক্ষেত্রে পরোক্ষ-তদন্ত অপরাধীদের ধুতিকরণ হতে গুরু 
করা হয়েছে এবং পরে উহা! ছিদুখী-তদন্ত দ্বারা অপহৃত দ্রব্যের উদ্ধার 
বা বামাল গ্রাহকের গ্রেপ্তার এবং তৎনহ মামলার ফরিয়াদী আবিষ্কারে 
এসে শেষ হয়েছে। 

[ সকল সময়ই বে খেশীভ-খবর করে বা অপরাধীদের সম্ভাব্য স্থানে 
হান। দিয়ে এই অপরাধীদের গ্রেপ্তার কর! হয়েছে তা নয়। বহু স্থলে 
তাদের সন্দেহক্রমে কোনও গৃহে, শকটাদির ভিতর বা রাজপথে 
বাঁমাল সহ পাহারাদার বা টহলদার রক্ষিগণ গ্রেপ্তার করতে সমর্থ 
হয়েছে । j 

এই সকল অপরাধ্গিণ সকল সময়েই পুলিশের নিকট শীকারোক্তি 
করে তাঁদের অকুস্থল বা ঘটনাস্থলে নিয়ে বায় না! এইরূপ ক্ষেত্রে 
রক্ষিগণ এ সকল অপন্ধত দ্রব্যের মালিকদের নিজেরাই খুঁজে বার করে 
থাকেন। এইরূপ এক দ্রব্য কোন স্থান হতে অপহৃত হয়েছে 
তা পূর্ব হতেই অবগত থাকায় রক্ষিগণ বিভিন্ন মামলার ফরিয়াদীদের 
ডাকিয়ে এনে এ সকণ দ্রব্য সনাক্তকরণের বন্দোবস্ত করে থাকেন। 
কখনও কখনও বেতার-যন্ত্র ও সংবাদপত্রের সাহায্যেও মালিকদের এ 
সকল দ্রব্যাদির সনাক্তিকরণের জন্য আহ্বান কর! হরে থাকে । এমন বহু 
করিয়াদী আছেন বারা তাদের দ্রব্যাদি অপহৃত হলেও থানায় কোনও 
/এজাহার দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নি, কারণ তাদের বিশ্বাস হারানো 
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দ্রব্য তারা কাচ ফিরে পাবেন না। এই সকল ব্যক্তি প্রায়শ ক্ষেত্রে . 
সংবাদপত্র বা বেতার-ধন্ত্র মারফত এ ভ্রব্যাদির উদ্ধার সম্বন্ধে অবগত হয়ে 
থানায় এসে তীদের সনাক্তিকরণ করে গিয়েছেন ] 

সাধারণত প্রত্যক্ষ বা সন্দুথ-তদন্ত দ্বারা অপরাধ-নির্ণয়ে অপারক 
হলে রক্ষিগণ পরোক্ষ বা বিপরীত-তদন্তের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন । 
কোনও প্রত্যক্ষদর্শী না থাকলে বা সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাব ঘটলে 
বিপরাত-তদন্তের প্রয়োজন সর্বাধিক । পরোক্ষ বা বিপরীত-তদন্তের 
সুবিধার জন্ রক্ষিগণ বহু বেতনভূক গোয়েন্দা বাঁ গুপ্তচর নিযুক্ত করে 
থাঁকেন। এই সকল গোয়েন্দাদের বলা হয়ে থাকে, কেবা কারা 
এই অপরাধ করেছে এবং কোথায় বা অপহৃত দ্রব্যসমূহ তাঁরা পাচার 
করেছে তা খুদে বার করতে। এই সকল - গোয়েন্দাদের অনেকে 
নিজেরাই এককালে অপরাধী ছিল । এদের কেউ কেউ তখন পর্যন্তও 
সুযোগ সুবিধা! মত অপরাধ যে না করে তাও নয়। এই সকল কারণে 
সাঁধাঁরণ অপরাধী মহলে তাদের নিবিড় ভাবে মেলামেশার সুযোগ ও 
সুবিধা থাকে। এইরূপে বিভিন্ন অপরাধী মহল হতে তারা কে বা কারা 
এ দিন ওর অপরাধ করেছে তা নানা উপায়ে জেনে নিতে পারে। 
এ ছাঁড়। এই সকল ব্যক্তি বহু বামাঁল গ্রাহকদের সহিতও বিভিন্ন সুত্রে 
পরিচিত। কোনও এক অপহৃত দ্রব্য এদের কাছে কেউ বিক্রয় করেছে 
বা গচ্ছিত রেখেছে তা কোনও সুবাদে জানতে পারলে তারা এই সম্বন্ধে 
রক্ষী সমীপে সংবাদ দিয়ে থাকে । এ ছাড়া রক্ষীদের নিযুক্ত বিশ্বাসী 
ব্যক্তিগণ, কখনও কখনও রক্ষীরা নিজেরাও জাল ক্রেতা সেজে বামীল 
গ্রাহকদের দোকানে বা গৃহে এই উদ্দেশ্যে আনাগোনা করে থাকেন। 
এই বিশেষ উপায়ে অপরাধী ও অপহৃত দ্রব্যের সন্ধানকে বলা হয় ট্র্যাপিউ 
বা ফাদ-কল। এই 'সকল জাল-ক্রেতীগণ স্বয়ং বা দালাল মারফত এ 
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অপহৃত দ্রব্যের অনুরূপ দ্রবাসমূহ ক্রয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করে উহা 
প্রথমে সদর্শন করেন। অপহৃত ভ্রব্যসমূহের অনুরূপ চিহ্ন যুক্ত দ্রব্য 
দেখা মাত্ৰ রক্ষিগণ উহ! মালিকদের দ্বারা সনাক্তিকরণৈর জন্য তৎক্ষণাৎ 
গ্রহণ করে থাকেন। এই ট্র্যাপিও বা ফাদ-কল সম্বন্ধে আমর! পরবর্তী 
অধ্যায়ে আলোচনা করবো । 

এই উভয় প্রভার তদন্তের সহিত কোনও এক সিড়ি বা তা? 
ধাপ সমুহের সহিত তুলন! করা চলে। প্রত্যক্ষ বা সন্মুখ-তদন্স দ্বারা 
রক্ষিগণ ঘটনাগ্ুল হতে ধাপে ধাপে সিডির উপরিদেশে উঠে প্রথমে 
অপরাধী এবং পরে বামাল-গ্রাহক ও অপহৃত দ্রব্যের সন্ধান করে 
থাকেন। অপর দিকে পরোক্ষ বা বিপরীত-তদজ্ে এই সি'ড়ির 
উপরিদেশ হতে নিম্নের দিকে ধাপে ধাপে নেমে এসে, পশ্চাদগামী 
তদন্ত দ্বার! প্রথমে অপ্হৃত দ্রব্য বা বাঁমাল গ্রাহকের সন্ধান করে 
রক্ষিগণ তার মধ্য পথে অপরাহীকে গ্রেপ্তার করেন এবং পরিশেষে 
তারা সি'ড়ির সর্বনিম্ন ধাপ অর্থাৎ অকুস্থলে এসে পৌছে থাঁকেন। 
কখনও কথনও রক্ষিগণ এ সি'ড়ির মধাস্থল বা চাঁতাল হতে বিপরীত 
তদন্ত শুরু করে তার উভয় দিকে অর্থাৎ উের্বও নিয়ে উঠা-নামা করে 
থাকেন। অর্থাৎ প্রথমে প্রকৃত অপরাধীকে সিডির মধাস্থলে পাকড়াও 
করে উপরের দিকে উঠে বামাল-গ্রাহক ,এবং অপহৃত দ্রব্যের সন্ধান 
করেন এবং পরে নিয়ে নেমে ঘটনাস্থলে বা অকুস্থলে এসে পৌছে 
থাঁকেন। 

এই সোপান বা সিডির প্রতিটি ধাপের সহিত তদন্ত-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন 
কাঁধের তুলনা করা চলে । ক্লা বাহুল্য যে, প্রত্যক্ বা সন্মুখ-তদন্ত এবং 
পরোক্ষ বা বিপরীত-তদন্ত, এই উভয়বিধ তদন্তের করণীয় কার্ধগুলি 
থাকে একই ; প্রত্যক্ষ বা সম্খ-তদন্তে যে কার্যগুলি প্রথমে করা হয়ে 
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থাকে, পরোক্ষ বা বিপরীত-ত্দন্তে সেই কাঁধগুলিই করা হয়ে থাকে 
পরিশেষে বা শেষের দিকে । এই উভরবিধ তদন্ত ব্যপদেশে যে সকল 
কার্য করা হয়ে থাকে তার এবটি তালিকা 'নক্ে প্রদত্ত হল। এই 
তালিকাটি হতে তদন্ত সম্বন্ধীয় খুঁটিনাটি বিষয়গুলি বুঝা বাবে। 

(১ অপরাধ সন্থন্ধীয় সংবাদ গ্রহণ এবং সংগ্রহ, (২) অকুহুলে 
বা ঘটনাস্থলে গমন, (৩) অকুহুল বা ঘটনাস্থল পরিদর্শন, (৪) প্রামাণ্য 
চিহ্ন এবং প্রামাণ্য দ্রব্য সংগ্রহ এবং তাদের সংরক্ষণ, (৫) সাক্ষী বা 
এত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি গ্রহণ, (৬) অপরাধীদের ধৃতিকরণ বা গ্রেপ্তার» 
(৭) আসামীদের নিকট হতে বিবৃতি এবং স্বীকৃতি গ্রহণ বা আদায়, 
(৮) ঘন্গসরণ বা ফলো করা, (৯) ওয়াচ করা বা নজর রাখা, (১০) 
ট্র্যাপি বা ফাদে ফেলা, (১১) অপহৃত এবং প্রামাণ্য দ্রব্য উদ্ধার, (১২) 
খানা-তলারী বা হাউস-সার্চ, (১৩) অপহৃত দ্রব্যের এবং অপরাধীদের 
সনাক্তিকরণ, (১৪) সংগৃহীত প্রামাণ্য দ্রব্য ও চিহ্নাদির বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণ, (১৫) অপরাধ সন্বন্ধায় গবেষণা এবং অনুসন্ধান, (১৬) 
অপরাধের সুত্র, তথ্য এবং প্রমাণ সংগ্রহ, (১৭) গোয়েন্দা বাঁ গুপ্তচর 
নিয়োগ, (১৮) স্মারক-লিপি বা ডায়েরি লিখন, (১৯) আসামীদের 
আদালতে পোপর্দীকরণ বা প্রসিকিউশন ইত্যাদি । 

উপরোক্ত তদন্ত সম্বন্ধীয় প্রতিটি করণীয় কার্য প্রয়োজন বোধে সম্মুখ 
এবং বিপরীত এই উভয়বিধ তদন্তেই প্রযুক্ত হয়ে থাকে) কিন্ত তাঁদের 
কয়েকটি করণীয় কার্য বিপরীত তদন্তের ব্যাপারে বিশেষরূপে প্রযোজ্য । 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ গোয়েন্দা বা গুপ্তচর নিয়োগ, ট্রযাপিঙ বা ফাদে-ফেলা, 
"অনুসরণ বাঁ ফলো! করা এবং ওয়াচ করা বা নজর রাখার ক্লথ! বল যেতে 
পারে। এই সকল অপরাধ-তদন্ত সম্বন্ধীয় প্রতিটি করনা স্বন্কে 
পৃথক পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। 


অপতদন্ত_অক্কুন্থল গমন 


কোনও এক সাংঘাতিক অপরাধ কোনও এক স্থানে ঘটেছে এইরূপ 
কোনও সংবাদ পাওয়া মাত্র রক্ষিগণ আইনান্যায়ী যথাসত্বর অকুস্থলে 
গমন করে সরজমিন তদন্ত করতে বাধ্য । এই সকল সংবাদ যে সকল 
সময় ফরিয়াদী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা সংশ্লিষ্ট অপর কোনও ব্যক্তি 
কোতোয়ালীতে এনে প্রদান করেন তাও নয় । ' বহুক্ষেত্রে অন্ত কোনও 
সুত্র হতে বা গোয়েন্দা প্রভৃতির মুখে রক্ষিগণ অপরাধ সংঘটনের সংবাদ 
পেয়ে থাকেন। হত্যা প্রভৃতি এমন বহু মীমল! আছে, যেখানে অপরাধীর 
আপন জনের! এ অপরাধ চেপে ফেলবার প্রয়াস পেয়ে থাকেন। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভ্রাত্হত্যা বা স্বজনহত্যার কথা বল! যেতে পারে । এইক্ষেত্রে 
পিতামাতা বা স্বজনগণ বিরক্ত, ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ হলেও অপর ভ্রাতাটিকে 
অপত্য বা স্বঙ্গন-প্রীতি বশত বাঁচিয়ে দেবার চেষ্টা করে থাকেন। 
কখনও কখনও অলনতার কিংবা নিরপেক্ষতা বা নিলিগ্রতাঁর কারণে 
কিংবা বেপরোয়া অপরাধীদের ভয়ে বহু নাগরিক রক্ষী সমীপে প্ররূপ 
কোনও সংবাদ প্রদান করেন না। বহু ব্যক্তি অপদ্ধত দ্রব্যের মূল্য এবং 
ঘটনার গুরুত্ব সামান্ত হলে থানার এসে এই অপরাধ সম্বন্ধে কোনও 
এজাহার দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন না। বহুক্ষেত্রে সম্পত্তির 
অধিকারিগণ তাদের সম্পত্তি নে অপহৃত হয়েছে বা তাদের বিরুদ্ধে 
অপর কোনও এক অপরাধ সংবটত হয়েছে সেই সম্বন্ধে- নিজেরাই 
অবগত হতে পারেন নি। এই শেষোক্ত বিষয় সঘন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি 
প্রণিধান যোগ্য |. 

“অমুক ছ্রিটের নিকট এক গলির ভিতর আমাদের একটি বড়ো 
গুদাম আছে। এই গুদামে কিছুকাল যাবৎ বহু বস্তা কাপড় 


১৫ অপতদন্ত-_অকুস্থল গমন 
গুদামজাত করা ছিল। এই গুদামের লৌহ কপাট শক্ত ভারি তালা 
দ্বারা বন্ধ রাখা ছিল, এবং আমাদের লোক মধ্যে মধ্যে উহা 
পরিদর্শনও করে এসেছে । এই দিন বৈকাঁলে অমুক থানার ইন্সপেক্টার 
এসে আমাকে জানালো বে তারা কাপড়ের বহু গাঁট সমেত এক 
অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেছে এবং এই অপরাধী স্বীকারোক্তি করেছে 
বে তারা আঁমাদের গুদামের ছাদ ফুটা করে দড়ির সাহায্যে কিছুকাল 
যাবৎ একটি একটি করে কাপড়ের গীঁট সমূহ সগিয়ে নিয়েছে। 
এই দিন হাঁতগাঁড়ি করে একটি গীট পাচার করার সময় পুলিশ 
সন্দেহক্রমে এ গাঁট সমেত তাকে ধরে ফেলেছে। পূর্বেকার এইরূপ 
চুরি সন্বন্ধে নাকি কোনও গুপ্তচর পুলিশকে গরথমে সংবাদ দেয় 
এবং এ সংবাদ অনুযায়ী বেউদি পুলিশ ও স্থানে ওয়াচ বা নজর 
_ রাখায় অপহৃত দ্রব্য সমেত এ আসামীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। 
এর পর আমি অকুস্থলে গিয়ে দেখি যে ঘটনাসমূহ সত্যই |” 

এমন বহু গ্রাম আছে, যেখানে কোনও হত্যা বা অন্য কোনও 
সাংঘাতিক অপরাধ সমাধিত হলেও, গ্রামবাসীদের একতার কারণে 
তার সংবাদ রক্ষী মহলে পৌছতে পারে নি। এমন কি রক্ষিগণ 
শত চেষ্ট। সত্বেও গ্রামবাসীদের নিকট হতে তার বিন্মাত্র সংবাদই 
সংগ্রহ করতে পারে নি। একমাত্র গুপ্তচরের সাহায্যে বিপরীত তদন্ত 
ছারা তারা এ সকল হত্যার মামলার কিনারা করতে পেরেছেন। 
কেউ কেউ বলবেন, ফরিয়াদী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ নিজেরা যা 
চাঁন নি, তার জন্য রক্ষিগণেরই বা মাথা-ব্যথার প্রয়োজন কি? 
কিন্তু শাসনতান্ত্রিক . কারণে তার প্রয়োনন সর্বাধিক । গ্রারন্তেই 
অপরাধীদের দ্বারা সমাধিত অপরাধ সমূহ প্রদমিত না হলে অপরাধীদের 
বুক ব'লে বায় এবং অপরাধের সংখ্যা অসম্ভব রূপে বেছে যায়) 


অপরাঁধ-বিজ্ঞান ১৬ 


জনসাধারণ এবং তৎসহ রক্ষিগণ বিব্রত হয়ে উঠেন এবং শাসন- 
ব্যবস্থাও এ জন্য অচিরে ভেঙে পড়ে। এই কারণে রক্ষিগণ স্বকীয় 
চেষ্টায় অহরহ অপরাধ সংঘউনের সংবাদ সমূহ বিভিন্ন মহল হতে 
সংগ্রহ করে থাকেন। এইরূপ সংবাদপ্রাপ্তি এবং তার লিপিবদ্ধ- 
করণকে বথাক্রমে বল! হয় ‘সংবাদ গ্রহণ? এবং “সংবাদ সংগ্রহ" | 
“সংবাদ গ্রহণ পরিভাঘাটি গ্রতাক্ষ ব। সন্মুখ তদন্তের ব্যাপারে এবং 
‘সংবাদ সংগ্রহ’ পরিভাবাটি পরোক্ষ বিপরীত তদন্তের ব্যাপারে প্রযোজ্য । 

[অপরাধ সন্বন্ধীয় কোনও সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র কৌতোয়ালীর 
নির্দিষ্ট নথিপত্রে উহ! যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার রীতি আছে। 
কোনও বাহিরের লোকের নিকট হতে এরূপ কোনও সংবাদ প্রাপ্ত 
হলে সম্ভব মত এ লোকের নিজ ভাষায় উহা! লিপিবদ্ধ কর! প্রয়োজন । 
এইরূপে সংবাদ নথিভুক্ত করার প্রয়োজন এবং রীতিনীতি সদ্ধন্ধে 
স্মারকলিপি-লিখন শীর্ধক প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে । ] 

অপরাধ সন্বন্ধীয় সংবাদ বেরূপেই রক্ষিগণের গোচরীভূত হউক ন। 
কেন, উহা! পাওয়া মাত্র রক্ষিগণ কোতোয়ালীর নথীপত্রে উহা লিপিবদ্ধ 
করে তদন্ত ব্যপদেশে যথ| সত্বর অকুস্থল বাঁ ঘটনাস্থলে গমন করে 
উহ! পরিদর্শন করেন। কিন্তু দুরহ তদন্তের ব্যাপারে কেউ 
কেউ মনে করেন, প্রথমে ঘটনাস্থলে ন! গিয়ে-অন্তান্ত সন্তাব্যস্থলে 
পলাতক অপরাধীদের থেশজ কর! উচিত এবং এই কার্ধের জন্য তাদের 
, বাওয়। উচিত ঘটনাস্থলে নয়_অন্য কোনও স্থানে। বহু ক্ষেত্রে 
নাম-গোত্র-হীন নব নিযুক্ত বিদেশী ভূত্যগণের অন্তর্ধানের সহিত দেখ! 
গিয়েছে বে গৃহস্থলীর দ্রব্যাদিও অপহৃত হয়েছে৷ এইরূপ ক্ষেত্রে অকুস্থলে 
প্রথমে না গিয়ে রেল স্টেশন সমূহে খোঁজ খবর নিলে সুফল ফলে । 
হত্যা অপরাধের আসামীদের সম্পর্কে ইহ! অত্যন্ত সত্য কথা । এর! 


চিঠি অপতদন্ত-_অকুস্থল গমন 
আরও বলে থাকেন যে অপরাধী একবার পলায়ন করলে তাকে 
গ্রেপ্তার করা স্থকঠিন। বহু ক্ষেত্রে অপরাধীকে বহু বৎসর পর 
গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে; কিন্তু ইতিমধ্যে সাক্ষীসাবৃতের অনেকের 
পরলোক প্রাপ্তি হয়েছে কিংবা তারা কোনও অজ্ঞাত স্থানে স্থানান্তরিত 
বা নিখোজ হয়ে গিয়েছে। এবং এর ফলে অপরাধীকে আখেরে ধরতে 
পারলেও সমধিক প্রমাণের অভাবে তাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। 
এঁর! এও বলে থাকেন যে শহরাঞ্চলে বামাল_বিশেষ করে ধাতু- 
নির্মিত দ্রব্য পাচার করা অতীব সহজ। শহরে এইরূপ বহু সোনার 
বা স্তাকরা আছে, যাঁরা দিবারাত্র হাফর জালিয়ে বসে থাকে। এই 
সকল স্থানে এক নিমিষে সমুদয় থাতুনিমিত দ্রব্য গাঁলিয়ে ফেল! 
হয়েছে এবং এইজন্য উহাকে চোরাই মাল রূপে সনাক্ত করা আর 
সম্ভব হয় নি। এই জন্য আসামীকে পরে গ্রেপ্তার করতে পারলেও 
তার নিকট হতে অপহৃত দ্রব্য বাঁ চোরাই মাল উদ্ধার করা সম্ভব 
হয়নি। এইরূপ অবস্থাকে বল৷ হয়, ‘অপারেশন সাকশেশ ফুল বাট, 
দি পেশেণ্ট ডায়েড।৮ অর্থাৎ কিনা চোর ধরা পড়েছে, কিন্ত চৌরাই 
. মাল উদ্ধার করা সম্ভব হলো না। এতদ্বারা কতৃপক্ষ কথঞ্চিৎ খুশি 
হলেও ফরিয়াদী খুশি হতে পাঁরে নি  এতত্যতীত চোরকে চুরি 
করতে কম লোকেই দেখে থাকে, বহুক্ষেত্রে তারা অলক্ষ্যে চুরি করে 
বামীলসহ সরে পড়েছে । এতদ্‌ অবস্তায় বিপরীত তদন্ত দ্বারা 
অপরাধীকে ' পাকড়াও করে তার নিজের স্বীকৃতি কিংবা বামাল 
গ্রাহকের বিরতি অনুযায়ী অপহৃত ভ্রব্য উদ্ধার করতে পারলে এ 
অপরাধী যে চোর বাঁ চোরাই মালের গ্রাহক তা নিঃনন্দেহে প্রমাণ 
করা ঘাবে। অন্থায় প্রমাণের অভাবে আথেরে তাকে মুক্তি দেওয়া 
ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। “এই জন্তও অকুস্থলে প্রথমে গমন না করে 
EC 
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রক্ষীদের যাওয়া উচিত চোর এবং চোরাই মালের সন্ধানে । চোর 
কখনও চোরাই মাল সহ অকুস্থলে বসে থাকে না। এই জন্য প্রথমেই 
অকুস্থলে ধাওয়া! করার অর্থ চোরকে চোরাই মাল সহ সরে পড়বার 
সুযোগ করে দেওয়া । pj y 

অপরাপর শান্তি-রক্ষিগণ বলে থাকেন, অপরাধের সংবাদ পাওয়! 
মাত্র তদন্তকারী অফিসারদের উচিত প্রথমে ঘটনাস্থলে বাওয়া। কোনও 
এক উড়ো খবর বা মাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করে অপরাধীর 
খোঁজে বাহির না হয়ে প্রথমে অকুন্থলে এসে তাদের উচিত প্রকৃত তথ্য 
নিরূপণ করে তবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা। অর্থাৎ চলতি 
ভাবায় যাকে বলে ‘অবস্তা বুঝে ব্যবস্থা করা? । অকুস্থলে এলে এমন বহু 
সুত্র এবং খবর পাওয়া যেতে পারে যাতে করে নিশ্চিতরূপে অপরাদীর 
পলারনের পথ বন্ধ করা সম্ভব হবে। এতদ্্যতীত বথা সত্বর অকুস্থলে 
বা ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হলে বহু সাক্ষ্য প্রমাণ ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত 
ভাবে সংশ্লিষ্ট পক্ষীয়রা বিনষ্ট করে দিয়ে থাকে । যথা সময়ে অকুস্থলে 
এসে হাজির না হলে এইগুলি সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় না। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ অঙ্ুলী-টিপ, বা ফিন্দার প্রিন্ট, কিংবা পদচিহ্ন (পায়ের ছাপ) 
বা ফুট-প্রিন্ট প্রভৃতির কথা বলা চলে ।' এইগুলিকে বলা হয় “অপরাধী- 
দের ভিনিটিও কার্ড" । ফরিয়াদীর বাটার লোকেরা অজ্ঞান, গৃহ পরিষ্কার 
বা দ্রব্যাদি পরীক্ষা বা দর্শন করার সময় উহা বিনষ্ট করে দিয়ে থাকে। 
কিংবা এ সকল দ্রব্য স্পৰ্শ করে তাতে আপনাদেরও অঙ্গুলীর টিপ 
সন্নিবেশ করে দিয়ে থাকে । এবং এই কার্য তারা সমাধা করে পুলিশ 
ঘটনাদ্থলে পৌছবাঁর বহু পূৰ্বেই । 

এতদ্যতীত অজ্ঞাতনামা পথচারী বা সাক্ষিগণ যারা তাদের চলতি 
পথে বা কোনও কারণে সাময়িক ভাবে অকুস্থলে এসে ও ঘটনা 
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পরিদর্শন করেছে তারা কিছুক্ষণ পরেই ঘটনাস্থল ত্যাগ করে অন্তত্র 
গমন করে। পুলিশ ত্বরিত গতিতে অকুস্থলে পৌছলে এই নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় প্রত্যক্ষদর্শীদের সহিত তাদের দেখা-সাক্ষাৎ হলেও হতে 
পারতে ; এবং প্র সকল সাক্ষীদের কেহ কেহ অপরাধ সন্ন্ধীয় বহু 
মূল্যবান তথ্যও তাঁদের জানাতে পারতো । 

[ এই মতাবলম্বী রক্ষিগণ আরও বলে থাকেন যে শাসনতান্ত্রিক 
কারণেও যথা সত্বর অবুস্থলে যাওয়ার প্রয়োজন আছে। ফরিয়াদী বা 
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের তদন্ত-রীতির সম্বন্ধে একটু মাত্রও ধারণ! থাকে না। 
পুলিশ ঘটনাস্থলে বিলম্বে পৌছলে তার! ক্ষুব্ধ, চিন্তিত, বিরক্ত এবং 
নিন্দামুখরও হয়ে উঠে। তাদের ধারণা হয় রক্ষিগণ সরজমিন তদন্ত 
দ্বারা তাদের প্রতি স্থবিচার করতে একটু মাত্রও চেষ্টা করলো না; 
পুলিশ অতো দেরী করে না এলে হয়তো অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার করা 
সম্ভব, হতো, ইত্যাদি । ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির! ক্ষতির কারণে প্রায়ই এ 
সময়ে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, অর্থাৎ ও সময় তাঁদের মাথা-মন 
সুস্থির বা ঠিক থাকে না। এই সময় তাদের আগু প্রয়োজন হয় 
লাস্তনার কথ! এবং আশার বাণী শুনা । এই সাস্তুনা এবং আশার বাণী 
রক্ষীদের নিকট শুনতে তার! সদা ব্যগ্র ও প্রত্যাশী। সান্বনা এবং 
আশার বাণী শুনিয়ে তাদের প্ররুতিস্থ করতে পারলে তারা সুস্থচিত্তে 
মনে ক'রে এমন বহু সংবাদ রক্ষীদের গোচরীভূত করতে পারে, যাতে 
করে রক্ষিগণের পক্ষে তদন্ত কার্যের বহু সুরাহা হবে। এতত্যতীত 
বহু নাগরিক তাঁদের অন্তনিহিত দান্তিকতার কারণেও ছোট বড় 
সকল রক্ষীদের বারে বারে অকুস্থলে দেখতে ইচ্ছা করে থাঁকেন। 
“যা! আমি একজন এতো বড় নাগরিক বা এতো বড় অফিসার 
আছি বাঁ ছিলাম । আমার বাড়িতে হলো চুরি ? তা না হয় হলো, 
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অপহৃত দ্রব্য ন! হয় না,ই ফিরে পেলাম, কিন্তু আদার বাড়িতেও কিন! 
একটু পুলিশ-তদস্ত হলো ন! ? এদেরই কি বলে "পাবলিক সারভে্ট* ? 
আমরা কি আর-কর, পথ-কর দিই না?” এইরূপ উক্তি করতে আমি 
বহু মাননীয় বৃদ্ধ নাগরিককেও শুনেছি । অন্তত জনপ্রিরতা রক্ষণার্থে 
ফরিয়াদীকে খুশি করবার জন্যও রক্ষীদের অবকুস্থলে প্রথমে বাওয়া 
উচিত। এতদ্যতীত চুরি বা ঘটনা যতই সামান্য হউক না কেন, 
পুলিশ ত্বরিত গতিতে অবুস্থলে এলে একটি কার্যকরী নৈতিক (ক্ৰয়! 
বা এফেক্ট ) সমাবেশের স্থ্টি হয়। এইরূপ অবস্থায় চোর ধরা না. 
পড়লেও চোরদের বুক ব’লে বায় না, এবং অজ্ঞাত অপরাধীদের মধ্যে 
একটি ভীতির সঞ্চার হয়ে থাকে । অপরাধ-নিরোধ সম্পর্কে ইহা একান্তই 
প্রযোজ্য ।] 

আমার মতে তদন্তকারী অফিসারদের যদি এই বিষয়ে কোনও অন্দেহ 
জাগে, তালে একজন অফিসারের যাওয়া উচিত ঘটনাস্থলে এবং অপর 
এক রক্ষীপুন্ধবের বার হওয়া উচিত অপরাধীদের সন্ধানে। হত্যা, 
ডাকাতি প্রভৃতি সাংঘাতিক অপরাধ ঘটলে প্রধান তদভ্ডকারী অফিসারের 
উচিত তিন বা চারিজন সহকারী অফিসারের সহিত তদন্তে বার হওয়া । 
“এইরূপ অবস্থায় ঘটনাস্থলে একজন বা দুইজন কর্মচারীকে তদন্তরত 
রেখে অপর অফিসারদের বা আরক্ষ পুন্ববদের উচিত হবে অকুস্থলে প্রাপ্ত 
তথ্য বা সুত্রান্থ্যায়ী প্রয়োজন বোধে দিকে দিকে বা চতুর্দিকে প্রস্থান 
করা। তবে অকুস্থলে পৌছবার পূর্বে কিংবা কোতোয়ালীতে বসেই 
অপরাধী এবং অপহৃত বা৷ প্রামাণ্য দ্রব্যের অবস্থান সম্বন্ধে তারা যদি 
কোনও নিশ্চিত রূপ সংবাদ পান, তাহলে তাদের উচিত হবে ত্বরিত 
গতিতে এ পলাতক অপরাধী এবং 


অপহৃত দ্রব্যের সন্ধানে একজন 
অ ফসারকে প্রেরণ করা। 
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প্রধানীতদন্তকারী অর্ধিদারের সহিত ছুই একজন সহকারী অফিদার 


রাখার অপর এক সুবিধা আছে। এইরূপ ক্ষেত্রে তদন্তের ব্যাপারে 
ভুল চুক হয় খুবই কম। একজন অফিসারের পক্ষে সকল দিকে. সমান 
ভাবে দৃষ্টি রাখা এমনিই সম্ভব নয়। তাড়া-হুড়া এবং উত্তেজনার মধ্যে 
তদন্তকার্ধ সাধিত হলে ইহ! অতীব সত্য । তদন্তের সীফল্যও বহুক্ষেত্রে 
মানুষের মনে উত্তেজনার কৃষ্টি করেছে এবং এই উত্তেজনার জন্য 
অফিসারদের বুদ্ধিত্রংশ ঘটেছে) এই সকল কারণে তদন্তের মধ্যে 
বহু ভূল ভ্রান্তি এবং ফাক থেকে গিয়েছে। মানুষ উত্তেজিত হয়ে উঠলে 
ভুল ভ্রান্তি কিরূপ ঘটতে পারে তা নিয্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে | 

“আমি এই দিন প্র ব্যক্তিকে অনুসরণ করে রাস্তার মোড়ে তাকে 
পিছন দিক হতে জড়িয়ে ধরে গ্রেপ্তার করি। এর পর আমার 
গোয়েন্দার পূর্ব নির্দেশান্যায়ী তাহার পকেট তল্লাস করে একটা 
ছয়ঘর! পিস্তল সহ ছয়টি তাজ! টোটা উদ্ধার করতে সক্ষম হই। আমার 
সঙ্গের সিপাহীদ্বয় তৎক্ষণাৎ দুইটি পথচারী সাক্ষীও ডেকে আনে । এই 
সাক্ষীদ্ধয়ের সামনে ফুটে বসে সার্চলিস্টের সাহায্যে এ দ্রব্য কয়টি তালিকা- 
ভুক্ত করছিলাম । তাজা টোটা ও পিস্তল উদ্ধার রূপ বিরাট সাফল্য 
আদাকে অত্যন্ত উত্তেজিত করে তুলেছিল। এ আগ্রেয়ান্ত্রের নাম, 
কোথা হতে এবং কিরূপে উহা পাওয়া গেল ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণী এ 
তল্লাস-পত্রে লিপিবদ্ধ করার সময় আমার হাত দুইটি ঠক্‌ ঠক্‌ করে বারে 
বারে কেঁপে উঠছিল এবং বক্ষের মধ্যে আমি মুহরুু দুরু দুরু শব্দ শুনতে 
পাচ্ছিলাম । এই অবস্থায় আমি লিপিকা-লিখনের মধ্যে বহু ভুল লিখে 
ফেলি, এমন কি এ পিস্তলের নম্বর পর্যন্ত তল্লাস-পত্রে লিপিবদ্ধ করতে 
ভুলে গিয়েছিলীম, অথচ অপরাধ প্রমাণের জন্য এই নম্বর লিখনের 
প্রয়োজন সর্বাধিক । আমার সাথী আর্দালী একজন সাধারণ 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২২ 


কনেস্টবল ও অল্প শিক্ষিত ব্যক্তি হলেও বুদ্ধিমান ছিল এবং এইরূপ বহু 
তদন্ত পূর্বে সে পরিলক্ষ্য করেছে। আমার এই ভুল তার নজর এড়ায় 
নি। কিছুক্ষণ তললাস-পত্রের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে আমার 
মনোযোগ আকর্ষণ করে বললো, ‘হুজুর, এ ক্যা কিয়া আপ? পিস্তলকো 
নম্বর লিখ লেজিয়ে ৷ এই মারাত্মক ভুল সময়ে শুধরে না নিলে, 
' সাক্ষিগণকে বিদায় দেওয়ার পর এ ভুল ভুলই থেকে যেতে । কারণ 
সাক্ষিগণ প্রত্যক্ষদর্শা রূপে তল্লাস-পত্রে তাদের দস্তখত দিয়ে একবার 
সরে পড়লে এ ভুল সারা বা না সারা সমান কথা । তাহা ছাড়া লিখনের 
ছত্রের ভিতর অপর এক ছত্র ঢুকিয়ে দিলে আদালতে সন্দেহের 
উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক । .ভীবনের মায়! তুচ্ছ করে এই সাংঘাতিক 
অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলেও এই সামান্য ভুল বা ফাকের 
জন্য আদালতের বিচারে এ অপরাধী সহজেই মুক্তি লাভ করতো, 
এবং আসামী এই কারণে আদালত হতে মুক্তি লাভ করলে কতৃপক্ষ 
আমাকে এই দূর্দান্ত আসামী ধরা রূপ কৃতিত্বের জন্য পুরস্কৃত না করে 
তিরস্কত করতেন ।৮ 
এইজন্য একজন তদন্তকারী অফিসারের উচিত তদন্ত এবং উহা 
লেখাপড়ার কাজ একক করে যাওয়া, এবং অপর জন অফিসারের 
উচিত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থেকে তিনি কি কি করছেন এবং কি কি-ই বা 
তিনি না করছেন, কোন কোন ব্যাপারে তিনি ভূল করছেন, বা কোন 
কাজটি করতে তিনি তুলে যাচ্ছেন, এই সম্বন্ধে বীর ভাবে লক্ষ্য রাখা । 
যেহেতু এই দ্বিতীয় অফিদারাট নিজে হাতে কোনও কাজ করছেন না 
এবং নিলিপ্ত দর্শকের মত তদন্ত কার্য দেখে যাচ্ছেন মাত্র, সেই হেতু 
তদন্তের প্রতিটি ভুল টুক তার চোখে ধরা পড়া স্বাভাবিক । বড় বড় 
গ্যাং-কেসের তদন্তের ব্যাপারে এই ব্যবস্থা বিশেষ রূপে প্রযোজ্য । 


২৩ অপতদন্ত__অকুস্থল গমন 


বহু ক্ষেত্রে একই সময় বা একই সঙ্গে দুইটি বা ততোধিক অবশ্য করণীয় 
কার্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আশু সমাধা করার প্রয়োজন হয়। এই 
অবস্থায় একাধিক অফিসার নিয়োগ করা ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ও 
থাকে না। 

কিন্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক আরক্ষ পুম্বব (পুলিশ অফিসার) 
কোতোয়ালীতে বাহাল না৷ থাকায় এতোগুলি কর্মচারীকে একটি তদন্তে 
নিয়োগ করা সম্ভব না?ও হতে পারে। এইরূপ অবস্থায় যথাকতব্য 
প্রধান তদন্তকারী অফিসারের বিবেচনা শক্তির উপর ছেড়ে দেওয়াই 
সমীচীন হবে। 

অপরাধ তদন্তের সাঁফল্য মুলত নির্ভর করে তদন্তকীরীদের গতি বা 
স্পিড, অফিসারদের ত্বরিত গতি, অভিজ্ঞতা এবং বিবেচনা শক্তির উপর । 
এমন অনেক কর্মচারী আছেন ধারা আসামী কিংবা! অপর কারো 
নিকট হতে অপহৃত দ্রব্য কিংবা কোনও সহ-অপরাধীর (০০-০০০১৩৫ ) 
অবস্থিতি সম্বন্ধে খবর পাওয়ার পর ত্বরিত গতিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেন না। ইহার ফলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ পূর্বাহেই খবর পেয়ে 
যায়, অপহৃত দ্রব্য অন্ধত্র সরে যায় এবং অপরাধীরাও বেমালুম সরে 
পড়ে। এই কারণে শান্তিরক্ষীদের দ্রুত গতির জঙ্ক সর্বাগ্রে প্রয়োজন 
দ্রুতগামী যানবাহন। ভূলে গেলে চলবে না যে বর্তমানে অপরাধীরা 
আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি এবং ভ্রতগাশী যানবাহন ব্যবহার করে 
থাকে। এই কারণে শান্তিরঙ্ষীদেরও অধিকতর দ্রুতগামী যানবাহনের 
প্রয়োজন আছে। 

অধুনাকালে মোটর এবং বেতার যান ব্যবহারের কারণে রক্দীদের 
দক্ষত। যে বহুলাংশে বধিত হয়েছে, তাতে আর সন্দেহ নেই । 

এই সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধান যোগ্য । 


অপরাধ-বিজ্ঞীন ২৪ 


“এই দিন রাত্রে দুইটার সময় আসামী অমুক স্বীকার করলো সে 
অপহৃত দ্ৰব্য হাওডাঁয় এক গণিকা গৃহে রেখে এসেছে । এত রাত্রে 
আমার পক্ষে হাওড়া যাওয়া সম্ভব ছিল না । আজকালকার ন্যায় এ 
সময় রক্ষী বিভাগে যানবাহনের ব্যবস্থা, আদপেই ছিল ন|। এদিকে 
ট্রাম বা বাস চলাঁচলও বন্ধ হয়ে গিয়েছে । ট্যাক্সি যোগে গমন করলে 
আমাকেই এখুনি দশ বিশ টাকা ট্যাক থেকে বার করতে হবে । মাসের 
শেষে হাতে পয়সাও বিশেষ নেই, কারো কাছে টাকা ধার করাও চলে 
না, কারণ এইরূপ ভাবে ধার-ধোর কর| আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ এবং 
সম্মান-হানিকর। এদিকে ডাইরি বইয়ে রাত্রের এই স্বীকারোক্তি বা 
একরারের কথা লিখে পাঠালে উধর্বতন অফিসারগণ পর দিন প্রত্যুষে 
ডাইরি পড়ে তা জেনে কৈফিয়ৎ চাইবেন, “কেন আমি রাত্রেই 
এ স্থানে খানাতল্লাসী করি নি?’ এইজন্য বুদ্ধি করে আসামীর এই 
স্বীকারোক্তির কথা ম্মারক-লিপিতে এ রাত্রে আর লিপিবদ্ধ করলাম না। 
পরের দিন সকাল আটটায় চা পান সমাধা করে ও স্বীকারোক্তি 
ডাইরি বুকে লিপিবদ্ধ করে আপামী সহ হাওড়ায় গিয়ে শুনলাম, 
কে বাঁ কারা এসে দ্রব্যাদি ইতিমধ্যেই ও স্থান হতে সরিয়ে নিয়ে 
গিয়েছে।” 

‘এই গতি বা স্পিডের সহিত এই তদন্তের কোনও কোনও ব্যাপারে 
সংবাদ গোপনেরও প্রয়োজন আছে। সকল সংবাদ সকল সময় ক্ষতিকর 
মনে না হলেও নিশ্রয়োজনে কাউকে না জানানোই ভালো । সর্বদাই 
মনে রাখতে হবে বে দেওয়ালেরও কান আছে। অপরাধীদের উকিল 
মোক্তার বন্ধুবান্ধব এবং নিত্যসহচর বামাঁল গ্রাহকগণ (রিসিভর্‌ অব 
স্টোলেন্‌ প্রপারটি) নানা অছিলায় কোতোয়ালী সমূহে আঁনাগোন! 
করে। এদের গতিবিধি সর্বতই । এমন কি -বর্ণচোরা অসাধু রক্ষীদের 


চি অকুস্থল পরিদর্শন 


মধ্যেও এদের চর থাকা অসম্ভব নয়। সন্দেহের অতীত বহু গণ্যমীন্ 
নাগরিকদের সহিতও নান! স্বার্থের ব্যাপারে এদের কোনও কোনও 
শ্রেণীর সংযোগ থাকে । এমন কি রক্ষীদের বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়- 
স্বজনের মধ্যেও এদের নিযুক্ত চর থাঁকা বিচিত্র নয়। 


অ্কুন্বল পরিদর্শল 


কোনও অপরাধের সংবাদ পাওয়া মাত্র রক্ষিগণ উহা নথিভুক্ত করে 
যথা সত্বর অকুস্থলে গমন করে থাকেন। অপরাধ সহন্ধীয় প্রামাণ্য 
চিহ্ন এবং দ্রব্য, সুত্র ও সাক্ষী সংগ্রহ এবং অপরাধীকে গ্রেপ্তার ও 
অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার করার ভন্ক আমরা অকুস্থলে গমন এবং উহা 
পরিদর্শন করি। অবুস্থলে অপরাধী উপস্থিত থাকলে উহাকে গ্রেপ্তার 
করার রীতি আছে; কিন্তু প্রায়শ ক্ষেত্রে অপরাধী বহু পূর্বেই 
পলাতক হয়। বহু ক্ষেত্রে অকুস্থলে এসে পলাতক অপরাধীর সম্ভাব্য 
অবস্থান সম্বন্ধে রক্ষিগণ জানতে পেরেছেন । এইরূপ কোনও সংবাদ 
পেলে তৎক্ষণাৎ একজন কর্মচারীকে এ আসামীকে খুঁজে বার করে 
গ্রেপ্তার করার জন্য প্রেরণ করা উচিত। যদ্দি তদন্তকারী অফিসার 
অকৃস্থলে তদন্তের কারণে একক এসে থাকেন তাহলে তার উচিত 
কোনও নিয়পদস্থ রক্ষীকে ( সিপাই, জমাদার প্রভৃতিকে ) বিশেষ নির্দেশ 
সহ অকুস্থলে পাহারা রেখে স্বয়ং আসামীর সন্ধানে প্রস্থান করা । কোনও 
কোনও অফিসার এই অবস্থায় দ্রুতগতিতে অকুস্থল পরিদর্শন করে 
কিংবা অকুস্থলে পরিৃষ্ট দ্রব্যাদির সংরক্ষণের ব্যবস্থ। করে আসামীর 
পিছনে ধাওয়া করেছেন। কেহ কেহ ফরিয়াদী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরই 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২৬ 


অকুস্থলের দ্রব্যাদির উপর তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত নজর রাখতে 
অন্থরোধ জানিয়ে এ স্থান ত্যাগ করেছেন।. আদাশীদের আগু 
গ্রেপ্তারের উপর অপরাধ-নির্ণয় বহুলাংশে নির্ভর করে থাকে । এই 
জন্য রক্ষিগণ প্রথমেই যথা সত্বর অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে সচেষ্ট 
হয়েছেন। 

অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে রক্ষিগণের প্রধানত তিনটি কত'ব্যের 
সম্মুখীন হতে হয়, বথা__অকুস্থল পরিদর্শন, উপস্থিতসাক্ষীদের বিবৃতি গ্রহণ 
এবং অপরাধাকে গ্রেপ্তার বা ধূতিকরণ! দুরূহ মামলার আসামী 
প্রায়ই অকুস্থলে উপস্থিত থাকে না। এই জন্য তদন্তকারী রক্ষিগণের 
প্রধানতম সমস্ত হয় অকুস্থল পরিদর্শন এবং উপস্থিত সাক্ষীদের বিবৃতি 
গ্রহণ । এই সকল সাক্ষী বা প্রত্যক্ষদর্নিগণ সকলেই যে স্থানীয় লোক 
হয়ে থাকে, তা"ও নয়। বথা সত্বর তাদের বিবৃতি গ্রহণ না করলে, 
কিছু পরে তাদের আর খুজেই পাওয়া যাবে না। অপর দিকে ত্বরিত 
গতিতে অকুস্থল পরিদর্শন না করলে বহু মূল্যবান প্রামাণ্য দ্রব্য এবং 
চিহ্নের অপসরণ বা বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমার মতে 
একজন অফিসারকে অকুস্থল পরিদর্শনে নিযুক্ত রেখে, অপর জনের 
উচিত অকুস্থলে উপস্থিত সাক্ষীদের সংগ্রহ করে একস্থানে জড় কর! 
এবং তারপর একে একে তাদের বিবৃতি গ্রহণ করা, তা না হলে 
বহু সাক্ষী মাত্র সাক্ষ্য দেওয়ার দায় এড়ানোর জন্যও বেমালুম সরে 
পড়তে প'রে। কাহাকেও কাহাঁকেও আবার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষ আপন 
খাধে তাদের পুলিশের নাগালের বাইরে, সরিয়েও দিয়ে থাকে। 
কোনও কোনও সাক্ষী অন্তত্র কার্য থ 
পরিত্যাগ করেছে এবং 
জান। যায় নি। 


কায় অলক্ষ্যে এমনিই স্থান 
পরে আর তাদের নাম ধাম ও ঠিকানা 
কিন্তু ছোটখাটো মামলায় একাধিক অফিসারকে 


২৭ _ অকুম্থল পরিদর্শন 


নিযুক্ত করা সম্ভব হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রে তদন্তকারী অফিসারদের 
উচিত প্রথমে সাক্ষীদের নাম ধাম ও ঠিকানা টুকে নিয়ে তাদের এ সময় 
ছেড়ে দেওয়া, কারণ তাদের বিবৃতি যে-কোনও সময়ে গ্রহণ করা যেতে 
পারে; কিংবা তাদের সংগ্রহ করে একত্রে একস্থানে বসিয়ে রাখ! এবং 
তাদের উপর নজর রাখার বন্দোবস্ত করা যাতে তাঁরা অলক্ষ্যে সরে 
পড়তে না পারে; এবং তারপর অকুস্থল পরিদর্শন সমাধা করে তাঁদের 
বিবৃতি গ্রহণে আত্মনিয়োগ করা। আমার মতে অকুহ্থল পরিদর্শনের 
পরমুহ্তে'ই ও সকল সাক্ষীর বিবৃতি গ্রহণ করা উচিত হবে; প্রত্যক্ষ" 
দশাদের বিবৃতি গ্রহণে অধিক দ্রেরী হ'লে আদালতে নীনারূপ সন্দেহের 
উদ্রেক হতে পারে। ওঁ সকল সাক্ষীদের বিবৃতি বহু পরে বা পরদিন: 
গৃহীত হলে আসামী পক্ষ হতে বলা হয় যে তাঁরা এ দিন অকুস্থলে 
আদপেই উপস্থিত ছিল না। অ স্থানে এ দিন তার! উপস্থিত থাকলে 
এ দিন অকুস্থলেই তাদের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করা হতো। আদানতও 
এই ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে বিরুদ্ধ মতামত প্রকাশ করলেও করতে 
পারেন। এইজন্য আমার মতে অকুস্থল পরিদর্শন এবং উপস্থিত সাক্ষীদের 
বিবৃতি গ্রহণ একই দিনে সমাধা করা উচিত। 

কেহ কেহ আবার এ কথাও বলে থাকেন যে অকুস্থলে -প্রক্ষিপ্ত 
দ্রব্যাদির উপর কড়া নজর রাখার বন্দোবস্ত করে প্রথমে উপস্থিত 
প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি গ্রহণ করা উচিত হবে । কারণ প্রত্যক্ষদীদের 
বিবৃতি হতে অপরাধ সম্বন্ধীয় প্রকৃত তথ্য অবগত থাকলে অরুন পরি- 
দর্শনে স্থৃবিধা হয়ে থাকে । এই অবস্থায় অকুস্থলে পরিদুষ্ট কোন 
দ্রব্যটি গ্রহণ যোগ্য এবং কোনটি বা তা নয়, রক্ষিগণের সহজে বৌধ- 
গম্য হয়ে থাকে । এতদ্যতীত প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি প্রথমে না গ্রহণ 
করলে, কোন কোন স্থান পরিদর্শন করলে ফলপ্রদ হবে, এবং মূল 
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ঘটনাটি কোথায় ঘটেছে কিংবা কোন স্থানে গমন করলে কোন কোন 
দ্রব্য দেখ। বা পাওয়া! যেতে পারে তা সহজে অবগত হওয়া যায়, তদন্ত 
সম্বন্ধীয় আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্ত এই সকল বিষয় অবগত হওয়া 
একান্তই প্রয়োজন । বলা বাহুল্য দ্রষ্টব্য স্থান সমূহ নিজেরা খুজে বার 
করতে হলে বহু সময় বৃথা ন্ট হয়ে থাঁকে। আমার মতে উপস্থিত 
প্রত্যক্ষদর্শীদের সহিত কিছুটা মৌখিক আলাঁপ আলোচনা করার পর 
অকুস্থল পরিদর্শন করা উচিত। প্রয়োজন বোধে অকুস্থল পরিদর্শনের 
সময় ফরিয়াদী এবং নিরপেক্ষ গ্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে নেওয়া ভালো। 
অকুস্থল পরিদর্শন সমাধা করার পর প্রত্যক্ষদর্শীদের বিস্তারিত বিবৃতি 
ধীরে জুস্থে গ্রহণ করলে ক্ষতি নেই। 
একুস্থল বা ঘটনাস্থল পুঙ্থান্বপুঙ্খরূপে এবং তীক্ষ দৃষ্টিতে পরিদর্শন 
করার উপর অপরাধ নির্ণয় বহুলাংশে নির্ভর করে। এই জন শান্তি- 
রক্ষীদের তীন্বদৃষ্টি, বৌধশক্তি এবং প্রভূত অভিজ্ঞত| অর্জনের প্রয়োজন 
আছে। সম্যকরপ পরিদর্শন দ্বারা তদন্তের বহু স্থত্র এবং অপরাধের 
প্রমাণ সংগৃহীত হয়ে থাকে । এই সকল স্থত্র এবং প্রমাণ অপরাঁধিগণ 
নিজেদের অজ্ঞাতে নিজেরাই পিছনে ফেলে রেখে যায়। যতই 
সাবধানতার সহিত তারা অপরাধ করুক না কেন, বহু প্রমাণ তাঁর 
পিছনে ফেলে রেখে বাবেই । এর কারণ সম্বন্ধে এইরূপ বলা যেতে 
সারে যে অপরাধিগণ প্রায়ই অদূরদর্শী এবং ফলাফল সম্বন্ধে বেপরোয়| 
ইয়ে থাকে। এবং অপকর্মের সময় ও পরে তারা অত্যন্ত উত্তেজিত 
হয়ে পড়ে। এই উত্তেজনা বশত তাঁদের বদ্ধিনাশ এবং বহু ভুল- 
চন ১১০98 তাঁদের এই উত্তেজন| চরম সীমায় 
মি বীধগণ স্বভাবতই কমণলস। এই জন্য এরা 
বহণ বা একটানা পরিশ্রম করতে অক্ষম। এদের থা কিছু কর্ম 


২৯ অকুস্থল পরিদর্শন 


তৎপরতা তা ভীম বেগে আসে কিন্তু উহ! নিমিষেই তুবড়ির ফোয়ারার 
নায় নিঃশেষ হয়ে বার। বহু সময় অতিবাহিত হবে বুঝলে এরা অপকর্ম 
শেষ না করেই অকুস্থল ত্যাগ করে চলে এসেছে। গ্রেপ্তার এড়ানোর 
জন্তও অপরাধীরা অপকার্ধ আশু সমাধা করে থাঁকে। এই সকল 
কারণে তাঁর! ঘটনাস্থলে এমন বহু প্রমাণ রেখে যায়, যাঁর জন্যে অচিরে 
তাঁদের অপরাধী জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে। তাড়াহুড়ার মধ্যে অপরাধ 
করার জন্য কিংবা অসাবধানতা বশত বহু প্রমাণ অপরাধীরা পিছনে 
ফেলে এসেছে। 

অকুস্থলে পরিদৃষ্ট এই সকল প্রামাণ্য দ্রব্যাদি নির্জীব এবং মক হলেও 
তাদের প্রতিটি ইঙ্গিত এবং ভাষা অভিজ্ঞ শান্তিরক্ষীদের বোধগম্য । 
প্রত্যক্ষদর্শীরা নিথ্য| কথা বললেও এই সকল প্রামাণ্য দ্রব্য এবং অকুন্থলের 
অবস্থা ও পরিস্থিতি এবং ঘটনার সমাবেশ কখনও মিথ্যা বলে না। 
অকুস্থলের পরিস্থিতি ও প্রামাণ্য দ্রব্যাদির সহিত প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতির 
সামঞ্জস্ত না থাকলে রক্ষিগণ বুঝে নিতে পারেন যে ও প্রত্যক্ষদর্শী সত্য 
বা মিথ্যা বলেছে, এবং সে কতটুকু বা সত্য গোঁপন করেছে ১ গুত্যক্ষ- 
দর্শীদের কোনও বিবরণ না পাওয়া গেলেও অকুস্থলে পরিদৃষ্ট দ্রব্য ও 
চিহ্তাদি দ্বারাও বহু মামলা প্রমাণ করা গিয়েছে। অকুস্থল পরিদর্শনের 
রীতিনীতি সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করা বাক। 

কোনও এক কক্ষে বা স্থানে কোনও ঘটনা ঘটলে উহা চক্রাকীরে 
(০1০:-156) পরিদর্শন করা উচিত। অর্থাৎ এ ঘরের বা স্থানের 
এক দিক হতে গুরু করে অপর দিক পর্যন্ত চক্রীকাঁরে পরিদর্শন করতে 
হবে। চতুদিক এইরূপে পরিদর্শন সমাপ্ত হলে ও স্থান বা কক্ষের 
মধ্যাঁংশে মনোনিবেশ করতে হবে এবং এর পর সমগ্র বাটী, সংলগ্ন পরিবেষ্টন* 
ব প্রাচীর, বৃক্ষাদি, বহিভূর্মি এবং তৎসংলগ্ন সড়কাঁদি পরিদর্শন করা 
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প্রয়োজন, এই সময় যে কোনও দ্রব্য অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট মনে হবে 
তা পরিগ্রহণ করে বত্রসহকারে সংরক্ষণ করতে হবে । কিন্ত এ দ্রব্য যদি 
বাড়ির ভিতরের দ্রব্য হয় এবং গৃহস্বামী বা অপর কেহ ও দ্রব্য সম্বন্ধে 

. কোনও এক উপযুক্ত কৈকিয়ৎ দিতে পারে, তাহলে অযথা উহা! গ্রহণ না 
করাই ভালে! ) কিন্ত ও দ্রব্য বা চিহ্ন বদি বহিরাগত রূপে বুঝা! যায় 
তীহলে সন্দেহ মাত্র উহা! গ্রহণ করা উচিত। অকুস্থলে প্রাপ্ত অপহৃত এবং 
প্রামাণ্য দ্রব্য ও চিহ্নাদি আমহা নিয়োক্ত রপ বিভাগে বিভক্ত করে 
থাকি । এই বিবিধ দ্রব্য এবং চিহ্ন সমূহকে একত্রে বল! হয় প্রদর্শনী 
ত্রব্য। নিম্নের তালিকাটি অনুধাবন করলে বিবয়টি বুঝ! যাবে । 


প্রদর্শনী দ্রব্য [ Exhibit ] 
| 


| ] 
প্রামাণ্য দ্রব্য অপহৃত দ্ৰব্য প্রামাণ্য চিহ্ন 
| 


বাহির দ্রব্য ভিতর দ্রব্য ৰল চি দু চিহ্ন 

[ এতদ্যতীত বে-লাইসেন্দি অন্ত্ৰ ও আবগারী এবং অপরাপর বহু 
নিষিদ্ধ দ্রব্যরূপ প্রদর্শনী পদার্ঘও আছে। এই নিষিদ্ধ দ্রব্য অকু্ছলে 
পেলে এ তদন্ত সম্বন্ধে উহ! প্রয়োজনীয় না হলেও গ্রহণ করা৷ উচিত। 
এই নিষিদ্ধ দ্রব্য সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে বলা হবে ।]* 

এক্ষণে দ্রব্য সংগ্রহ সম্বন্ধে বলা যাক্‌। অবুস্থলে পরি দ্রব্য তিন 
প্রকারের হয়ে থাকে, বথা_-প্রামাণ্য দ্রব্য, অপহৃত দ্রব্য এবং প্রামাণ্য 
চিহ। যে কোনও দ্রব্য অপহরণ করা হয়ে থাকে তাঁকে বলা হয় অপহৃত 


* এই সকল নিষিদ্ধ দ্রব্যের সাহায্যে আদামীদের বিরদ্ধে স্বতন্ত্র অপর একটি 
নামল! রুজু কর! হয়ে থাকে । 
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ভ্রব্য। সাধারণত ইহা ঘটনাস্থল হতে দূরে কোনও এক স্থান হতে 
উদ্ধার করা হয়ে থাকে। কখনও কখনও তাড়া-হুড়ার কারণে অপরাধি- 
গণ পলায়নের সময় অপহৃত দ্রব্যেরও কিছু কিছু অকুস্থলে ফেলে 
গিয়েছে। অকুস্থলে এবং পলায়নের পথে এইরূপ বহু দ্রব্য পড়ে 
থাকতে দেখা বায়। আইনত কোন এক দ্রব্য চুরির উদ্দেশ্যে 
কিছুদূর অপহরণ করলেও তাকে চুরি বলা হয়ে থাকে। একটি 
ঘরের কোনও এক দ্রব্য ও বাড়িরই অপর ঘরে নিলে, এমন £কি টেবিল 
হতে নামিয়ে উহা মেঝের রাখলেও উহা চুরির সামিল। * এই অপহৃত 
দ্রব্য ব্যতীত বহু প্রামাণ্য দ্রব্যও অকুস্থলে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। 
অপহৃত দ্রব্য সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার প্রামাণ্য দ্রব্য সম্বন্ধে বলা 
যাকৃ। ঘটনাস্থলে অপরাধীর! বহু দ্রব্য আনয়ন করে, কিন্তু ভুলক্রমে বা 
তাড়াতাড়িতে তা তারা পলায়নের সময় ফেলে যায়। কখনও কখনও 
তারা বহু যন্ত্রপাতি, অন্্রশন্্র এবং লৌহদণ্ড প্রভৃতি দ্রব্যাদি অকৃস্থলে 
এসে সংগ্রহ করে থাকে । বহু ক্ষেত্রে অকুস্থলবাঁসী ব্যক্তিরাই এইগুলি 
তাদের বুগিয়ে দিয়েছে । অপরাধের পর এ সকল দ্রব্যাদিকে 
তাদের পূর্বস্থানে আর ন্যস্ত করা হয় নি বা তা করা যায় নি। এই 
সকল ভ্রব্যকে বলা হয় প্রামাণ্য দ্রব্য। আমরা অকুস্থলে ছুই প্রকারের 
প্রামাণ্য দ্রব্য পেয়ে থাকি, যথা,_ভিতর' দ্রব্য এবং বাহির দ্রব্য। 
ভিতরের প্রামাণ্য দ্রব্য হতে রক্ষিগণ বুঝে নেন যে ভিতরের কোনও 
লোক বা কোনও সন্ধানী লোক এই অপকর্মে লিপ্ত আছে কিনা । 
এজন্য এরা প্রয়োজনমত কিছুটা ভিন্পথে তদন্ত পরিচালনা 
* বহুক্ষেত্রে চাকর-বাকরর। দ্রব্য ব৷ গহন! চুরি করে এ বাড়িরই কোনও গোপন 
স্থানে, যথা ইলেকট্রিকের বান্সো, কয়লার বা কাঠের তলায় ব| ডরেনের বা ট্যাক্ষের মধ্যে 


লুকিয়ে রেখে থাকে । 
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করে থাকেন। কিন্ত প্রতিটি প্রামাণ্য দ্রব্য বাহির দ্রব্য রূপে বুঝলে এ 
অপরাধ বাহিরের লোক দ্বারা সমাধা হয়েছে, এইরূপ ধারণা করা 
যেতে পারে। 'অপরাধিগণ ভিতরের লোক হলে এই ভিতর দ্রব্যাদি 
তাহাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ রূপে বিবেচিত হয় এবং অঙ্গান্ত 
প্রত্যন্দ প্রমাণের সহিত প্রযুক্ত হলে তার মূল্য হয় অসাধারণ । 
এই কারণে ভিতর এবং বাহির দ্রব্য পৃথক পৃথক ভাবে রক্ষা করার 
রীতি আছে। এই সকল প্রামাণ্য দ্রব্য বহু প্রকারের হয়ে থাকে, 
যথা_-সি'দ কাঠি, যন্তপাতি, রক্তমাখা রুমাল, কাপড় বা পরনের ফতুয়া, 
ছুরিকা বা কোনও খাতাঁপত্র, বা নক্সা» এনের কেহ কেহ ভুলক্রমে 
নাম লেখা খাত। বা পুস্তকও পিছনে ফেলে রেখে গিয়েছে। সি'দেল চুরির 
পর প্রায়শ ক্ষেত্রে অকুস্থলে সি'দ কাঠি, টর্চ গুভৃতি যন্ত্রপাতি পড়ে থাকতে 
দেখা গিয়েছে। অনুরূপ ভাবে খুনের কেসে অকুস্থলে রক্তমাখা 
ছুরিকা, রক্তমাখা রুমাল বা৷ কাপড়ের টুকরা আমরা! পড়ে থাকতে 
' দেখেছি। ডাকাতির কেসে ডাকাতরা বহু সময় নক্সা! প্রভৃতি বহু দ্রব্য 
অকুস্থলে ফেলে রেখে গিয়েছে । 

থে সকল অপরাধে আগেয়ান্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে, সেই সকল ক্ষেত্রে 
অকুস্থলে সিসার ব্যবহৃত বুলেটও পাওয়। গিয়ে থাকে । এই সকল 
বুলেট সযত্বে রক্ষা কর! প্রয়োজন; কারণ ভবিষ্যতে কারও নিকট 
এ আগ্েয়ান্ত্র পাওয়া গেলে প্রমাণ কর! যাবে বে অকুহছলে প্রাপ্ত বুলেট 


এরূপ এক আগ্েয়ান্্র হতে ছোড়া হয়েছে, অন্তান্ত মুখ্য প্রমাণ সহ পেশ : 


করলে উহাও এক প্রয়োজনীয় প্রমাণ রূপে বিবেচিত হবে। 
বহুক্ষেত্রে প্রবল প্রতিরোধ বা ধ্বস্তাধ্বন্তির কারণে আততায়ীর 
মাথার কেশ বা কাপড়ের টুকর৷ নিহত ব্যক্তির হাতের মুঠার মধ্যে রয়ে, 


গিয়েছে। ধতিকুত অপরাধীর কেশের সহিত ও কেশের তুলনা করলে 
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ই কেশ যে- আততায়ীর তা প্রমাণ করা যাবে। এইরূপ তুলনা 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা নির্ভুল রূপে করা সম্ভব। এই কারণে রক্ষীদের 
উচিত এ সকল দ্রব্য সযত্বে রক্ষা করা । 

এতদ্যতীত অকুস্থলে বহু অপরাধী বিষ্ঠা ত্যাগও করে বায় । এই 
বিষ্ঠা পরিদর্শন করে রক্ষিগণ তৎক্ষণাৎ বুঝে নেন যে উহা পুরানো 
চোরের কাব_-উহা৷ মামুলী চোর বা পাড়ার চোরের কায নয়। 
পুরানো চোরেরা অপকর্মের সময় অত্যন্ত নারভাস হয়ে পড়ে, অর্থাৎ 
স্নায়ুর শক্তি হারিয়ে কেলে, কিন্ত অকুস্থলে এইরূপ কোষ্ঠ পরিষ্কার হলে 
তাদের থা কিছু নারভাসনেন তা কেটে যায় এবং নির্ভয়ে তার! 
দুঃসাহসিক কাধ সমূহে আত্মনিয়োগ করে। পুরানো চোরেদের 
ধারণাল্যায়ী ইহ! এক প্রকার তুক, তাদের ধাঁরণ। অকুস্থলে বাহে হলে 
ধর। পড়বে না। এমন বহু পুরানো চোর আছে যারা অকুস্থলে বাহে না 
হলে এ দিন আর চুরি করে না! এই বিষ্ঠা ত্যাগের স্থান ও পদ্ধতি 
হতে পুরানো চোরের কোন দন এই অপকর্ম করেছে তা অভিজ্ঞ ও 
সন্ধানী রক্ষিগণ বলে দিতে পারেন । অপরাধীদের কোনও দল প্রবেশ পথে, 
কোনও দল প্রাঙ্গণে, কোনও দল 'আলিন্দায় এবং কোনও দল সৌপানের 
উপর এরূপ বিষ! ত্যাগ করে থাকে । যে ব্যক্তি বিউ৷ ত্যাগ করে সেই 
ব্যক্তিই সর্বপ্রথম অপকর্মে আত্মনিয়োগ করে, অপরাপর ব্যক্তিগণ এ 
প্রথম ব্যক্তির পিছন পিছন গৃহাদিতে প্রবেশ করে । এই বিষ্ঠা বাটার 
প্রবেশ পথে দেখা যায় কিন্তু উহ! নির্গমন পথে কদাচ দৃষ্ট হর না । 
কারণ বাটা হতে নির্গদনের পথে নারভাসনেসের কোনও প্রশ্ন উঠে না। 
অপরাধীরা এই সময় তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করে থাকে । 

এই বিষ্ঠা-তত্ব এক প্রকার বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান সম্বন্ধে রক্সীদের 
অবহিত হওয়া উচিত । « 


৩৬ 
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এই বিষ্ঠা ব্যতীত আধ-পোড়া বহু বিডিও অপরাধীর! অবুস্থলে ফেলে 
রেখে গিয়েছে । এই সকল দ্রব্য পুরানো চোরেদের বেপরোয়া ভাব ও 
প্রকুতির প্রমাণ। গৃহে প্রবেশ করে কিংবা অপকর্মের স্থানে এসে 
অপরাধীরা বিডি ছকে নিজেদের প্রথমে প্ররুতিস্থ করে নেয় এবং এর পর 
সাহস সঞ্চয় করে তারা অপকর্মে“ প্রবৃত্ত হয়। কখনও কখনও এই সকল 
বিডির মধ্যে এমন মশলা থাকে যার ধোঁয়া নাকে গেলে মানুষ অধোরে 
ঘুমিয়ে পড়ে। এই সকল কারণে এই অর্ধদগ্ধ বিড়ি সমূহ সংগ্রহ করা 
নিতান্তই প্রয়োজন। কোনও কোনও হত্যার মামলায় ক্লোরোফমে র 
শিশি, আযাসিভ এবং বিষ প্রভৃতিও অকুস্থল হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। 
বিষ প্রয়োগে হত্যা বা আহত করার মামলা সমূহে অর্ধভুক্ত খাদ্যাদি 
এবং নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিষ্ঠা, বমন ও মুত্রও গ্রহণ করার 
প্ররোভন আছে। পুস্তকের “বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ’ শীর্ষক অধ্যায়ে এই 
সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে । 

প্রামাণ্য-দ্রব্য সম্বন্ধে বল৷ হলে, এইবার প্র।মাণ্য-চিহ্ন সম্বন্ধে বলা 
যাক। প্রামাণা-চিহ্ন ছুই প্রকারের হয়ে থাকে, বথা-স্থুল এবং সুক্ষ । 
পদ-চিহ্ছ, টিপ-চিহ্ন প্রভৃতিকে বলা হয় স্ুল-চিহ্ন এবং যন্ত্র বা অন্ত্রাদির 
সুঙ্্াননক্স চিহ্ন সমূহকে বলা হয় হুক্ম-চিহ্ন। 

অপরাধিগণ অপরাধের সময় অকুস্থলের বহুবিধ দ্রব্যাদি হস্ত দ্বারা" 
স্পর্শ করে থাকে। এই সকল দ্রব্য মন্থণ হলে তাতে তাদের 
অঙ্কুলির টিপ পড়ে যায়। এইগুলিকে বলা হয় অপরাধীদের ভিজিটিভ. 
কার্ড। খুব কম ক্ষেত্রেই এই বিপদ বা দায় এড়ানোর জন্য অপরাধীরা 
দস্তানা ব্যবহার করে। এর কারণ এই দেশের অপরাধীরা এই টিপ- 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত নেই। সাধারণত কাচের গেলাস, পালিশ করা 
আলমারি প্রভৃতি দ্রব্যের উপর অপরাধীরা তাদের হাতের ছোয়াচ বা 
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টিপ রেখে যায়। সকল সময়ই যে এ টিপ চমচক্ষু দ্বারা দেখা যায় তা 
নয়, উহা! বৈজ্ঞানিক পন্থায় দৃষ্টিগোচর করারও রীতি আছে। “টপ-বিজ্ঞান’ 
শীর্ষক অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে আলোচনা করবে|। এই টিপ ব্যতীত আমরা 
পদ-চিহ্ন এবং পাদুকা-চিহ্নও পেয়ে থাকি। পদ-চিহ্ন অনুধাবন করে 
শান্তি-রক্মিগণ অপরাধীদের প্রবেশ এবং নির্গমন পথ, অপরাধীদের 
ওজন ও আকৃতি, তারা কোন পথে প্রস্থান করলো, তারা দৌড়েছিল 
কিংবা গীরে ধীরে চলে গিয়েছে, ইত্যাদি বহু বিষয় অবগত হ’তে পারেন। 
এই টিপ ও পদচিহ্ন হতে কোন কোন অপরাধী এই অপরাধ করেছে 
তাও বলে দেওয়া বাঁয়। অকুস্থলে প্রাপ্ত টিপ-চিহ্ন এবং পদ-চিহ্ছের 
সহিত ধৃতিরূত অপরাধীর আন্কুল এবং পদ পরীক্ষা করে এ টিপবা 
পদ-চিহ্ন যে এ অপরাধীর তা নিঃসন্দেহে বলে দেওয়া সম্ভব । এই পদ- 
চিহ্ন, পাঁদুকা-চিহ্ন এবং টিপ-চিহ্ন সংরক্ষণের জন্য বিশেষ বিশেষ রীতি 
ও পন্থা আছে। এই পদ-চিহ্ন এবং টিপ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ‘পদ-চিহ্ন 
বিজ্ঞান” এবং ‘টিপ-বিজ্ঞান’ শীর্ষক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা 
হবে। 

প্রামাণ্য চিহ্নের ‘স্থল-চিন্ন’ সম্বন্ধে আলোচনা, করা হলো, এইবার 
উহাদের হুক্ম-চিহ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করবো। সাধারণত অপরাপিগণ 
দরজা জানালা আদি ভেঙে বা খুলে গৃহাঁদিতে প্রবেশ করে এবং পরে 
কক্ষাদিতে ঢুকে বাক্স, প্যারা বা আলমারি প্রভৃতি ভেঙে দ্রব্যাদি 
অপহরণ করে। এই প্রকার ভাঙাভাঙির ব্যাপারে অপরাধীরা বহুবিধ 
অস্ত্র বা যন্ত্র ব্যবহার করে। বিনা শবে ও ত্বরিত গতিতে কার্য 
সমাধা করার জন্য এরা বহু প্রকার আধুনিক যন্ত্রাদিও ব্যবহার করে 
থাঁকে। এদের কেউ কেউ অবশ্য পুরানো যুগের সি'দকাটিতেই 
এখনো পর্যন্ত সন্তষ্ট আছে। এই সকল বন্তাদির মধ্যে সি'দকাটি, 
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সাধারণ ও ইলেকট্রিক তুরপন যন্ত্র, আযাপিড, বাটালি, লৌহ কাটা করাত, 
লৌহ শঙ্কা ইত্যাদি অন্যতম । এই কারণে অপরাধীদের প্রবেশ পথে 
ও কার্যস্থলে আমরা বহু প্রকার অন্ত্রাঘাত বা যন্ত্র-চিহ্ন দেখে থাকি । 
সাধারণত জানালা, দরজা» দেওয়াল, বাক্স» প্যাটর! প্রভৃতির উপর 
এই সকল অন্ত্র-চিহ আমরা দেখে থাকি । অকুস্থলের দরজা বা জানালার 
লৌহ গরাদ বাকাঁবার জন্য অপরাধীরা বিশেষ এক প্রকার বন্ধ ব্যবহার 
করে থাকে । দেওয়াল বা ছাদ ফুটা করার জঙন্ে বা সি'দ কাটার 
জন্যে তারা সিদকাঁটি ব্যতীত আরও বহু প্রকার অস্ত্র ব্যবহার করে 
থাকে । দরজা! বা জানালার কপাট ফুটা করার জন্য তাঁর! বহু প্রকার 
তুরপন যন্ত্র ব্যবহার ক'র। দরজার ও উভয় কপাটের ফাকে কিংবা 
সদ্বক্কত ও ফুটার মধ্য দিয়ে বক্র লৌহ শক বা খুন্তি চালনা করে তারা 
ভিতরের খিল খুলে দেয়। বহির্দরজার লৌহ কড়া বা তালা লৌহ দণ্ডের 
চাড়ে তারা ভেঙে বা খুলে ফেলে থাকে। বাক্স প্যাটরা বা আলমারি 
তো! দূরে থাকুক লৌহ সিন্ধুক পর্যন্ত এরা বিভিন্ন যন্ত্র ও আযসিডের 
সাহায্যে খুলে ফেলতে সক্ষম। কখনও কখনও তালার মধ্যে লৌহ 
শঙ্ধ| ঢুকিয়ে ও তাল! এরা খুলে ফেলে । 

এইরূপ বল প্রকাশের কারণে অকুস্থলের দরজা» জানালা, লৌহ কড়া, 
তালা, গা’চাবি, বাক্স, প্যারা, আলমারি দেরাজ প্রভৃতির উপর আমরা 
বহু প্রকার স্বল্প, দুল ও সুন্ম শন্্-চিহু দেখে থাকি । এই সকল শব্ত্র বা 


বন্্রচিহ হ'তে কোন কোন শন্ত্র বা বন্ত্র এইরূপ প্রবেশ ও ভাঙন কার্ষে * 


ব্যবহৃত হয়েছে তা অবগত হওয়া সম্ভব । এক এক অপরাধী ও 'অপদল 
এক এক প্রকার যন্ত্র বা শন্্ ব্যবহার করে থাকে । এই সকল অন্ত্র- 
চিহ্ন অন্থধাবন করে রক্ষিগণ বিশেষ বিশেষ উপায়ে ও সকল মামলার 
সম্ভাব্য অপরাধী ও অপদলকে খুজে বার করতে সক্ষম, কারণ নখিপত্রে 
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প্র অপদল এবং তাদের ব্যবহৃত অন্ত্রশন্ত্রের (0০০1১ 71405 ) বিবরণ , 
লিপিবদ্ধ করা আছে। বলা বাহুল্য এই সকল অপরাধী বা তাদের দল 
বহুকাল যাবৎ, কেউ কেউ বার্ধক্যের দিন *পধন্ত একই শহরে এবং 
একই উপায়ে বা পদ্ধতিতে অপকার্ধ করে চলে। মধ্যে মধ্যে তারা 
কারাবরণ করলেও মুক্তির পর তারা অনুরূপ কার্য হতে কদাঁচ বিরত 
থাকে। এই কারণে এইরূপ যন্ত্রপাতি কোনও অপরাধীর নিকট বা 
তার গৃহে প্রাপ্ত হলে আমরা বদি বুঝি ও অন্তর সমূহের সাহাধ্যেই প্রবেশ- 
পথের বা কার্ধস্থলের এ সকল চিহ্কাদি উৎকীর্ণ হয়েছে, তা'হলে উহা! 
এ অপরাধীদের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ না৷ হলেও প্রয়োজনীয় স্থত্র রূপে 
ব্যবহৃত হ'তে পারে । উহা প্ররুতরূপ বা প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত 
পেশ করলে আদালতে উহাঁও প্রমাণ রূপে গৃহীত হবে। বহুক্ষেত্রে 
কোন অপরাধী বা অপদল কোন কোন অন্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করে, তা 
শান্তিরক্ষীদের জানা থাকে । এই সকল অক্ত্রচিহ্ন পরিদর্শন করে 
রক্ষিগণ ধারণ। করে নিতে পারেন, কোন অপরাধী বা তাদের কোন দল 
কতৃকি এই অপরাধ সাধিত হওয়া সম্ভব। ৃ 

এক একটি বস্ত্-চিহ্ন এক এক প্রকারের হয়ে থাকে, একই 
প্রকারের যন্ত্রও আবার বহু আকারের হয়ে থাকে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ সি'দ 
কাটি প্রভৃতি সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। মোটা, মাঝারি, স্ু'চালো, 
সরু, খিচওয়ালা ইত্যাদি বহু প্রকারের সি'দকাটি আছে। এই জন্য 
তাদের আঘাত চিহ্ন একই প্রকারের হলেও তারা বিভিন্ন আকারের 
হয়ে থাকে । এতদ্যতীত একই প্রকার আকারের সি'দকাটি বিভিন্ন 
অপরাধীর হাতে ব্যবহৃত হয়ে বিভিন্নরপ আঘাত-চিহৃ উৎকীর্ণ করে 
থাঁকে । যন্ত্র ধরবাঁর কায়দা, স্বল্পাধিক চাপ, উহার হেলান (slant ) 
প্রভৃতির কারণেও এই সকল চিহ্নের তারতম্য ঘটে থাকে। যন্ত্রের 


অপরাধ-বিজ্ঞান ৩৮ 


স'চালো মুখে বহু খিঁচর্খাচও থাকে, এই কারণে মূল চিহ্কের সহিত 
এই গুলিও উৎকীৰ্ণ হয়ে থাকে । এ ছাড়া কারও কাব থাকে পরিষ্কার, 
কেউ ত স্কুল রূপে সমাধা করে» কেউ কেউ অকারণে মূল চিহ্নের আশে 
পাশে আরও বহু অস্ত্র-চিহ্ন উৎকীর্ণ করে। 

কোন একই অপরাধী কর্তৃক একই উপায়ে একই অপরাধ 
বিভিন্ন স্থানে বহুবার সাধিত হয়ে থাকে । এরূপ এক অপরাধীর 
পূর্বেকার অপরাধের সময় উৎকার্ণ কোনও অন্ত্-চিহের সহিত যদি. 
পরবর্তীকালের কোনও এক অনুরূপ অপরাধে উৎকীর্ণ অন্ত্র-চিহ্ের 
হুবাহু মিল দেখা যায় তা’হলে ধরে নিতে পারা যায় বে উভয় 
অপরাধই এ একজন অপরাধী কর্তৃক সাধিত হয়েছে। কোনও 
কোনও অপরাধী উপরোক্তরূপে অন্ত্র-চিহ্ৃ উৎকীর্ণ করার পর অকুস্থলে 
ধরা পড়ে গিয়েছে, এই সুযোগে রক্ষিগণ তাদের দ্বারা উতকীণ্ণ 
অন্্র-চিহন সমূহ সংরক্ষণ করেছেন) কারণ ভবিষ্যতে এ অপরাধী, 
পুনরায় এরূপ এক অপরাধ করলে (৷ তার! প্রায়ই করে থাকে ) 
তত্রুত পূর্বাপর উভয় অন্ত্র-চিহ্ন তুলনা করে বলা যাবে যে উভয়: 
অপরাধই এ একই অপরাধী কর্তৃক সাধিত হয়েছে । এই সকল 
অন্ত্র-চিহ্ন ভাঁঙা-তালা ব। দরজার কড়া এবং ছোট বাঁক্সর উপর 
উৎকীর্ণ হলে রক্ষিগণ গোটা দ্রব্য গ্রহণ করে উহা সবত্রে সংরক্ষণ 
করেছেন। কিন্তু উহা বড় আলমারি ও সিনুক কিংবা জানাল! 
দরজার উপর উৎকীর্ণ হলে স্প্রাসটার অব. প্যারিসের” সাহায্যে 
তাদের হুবাহু এক ছাপ বা প্রতিকৃতি নেওয়ার রীতি আছে। 
এইরূপে বিভিন্ন অপরাধীদের উৎকীর্ণ চিহ্কাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলে 
এ সকল অপরাধীদের দ্বারা সাধিত পরবর্তী অপরাধ সমূহের কিনার! 
করা সহজ হবে। এ সকল সংরক্ষিত চিহ্কাদির সহিত পরবর্তীকালীন 


৩৯ অকুস্থল পরিদর্শন 


অপরাধের সময়ে কৃত যন্ত্র-চিহ্কাদির তুলন। করলে বুঝা বাবে যে এ একই 
অপরাধীর দ্বারা পূর্বাপর উভয় অপরাধই সমাধা হয়েছে। 

এই দকল যন্ত্র-চিহ্ছাদি পুলিশের বেতনভুক্‌ তাবেদার কোনও 
এক “পুরানো চোর” বা ‘তালাতোড়’ ইনফরমার বাঁ গোয়েন্দার সাহায্যে 
পরিদর্শন এবং তুলনা করা ভালো'। অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসারগণ 
তুলনার রীতিনীতি এদের নিকট হতে শিখে নিয়ে থাকেন। এইরূপ 
তুলনার জন্য সুক্ম বোধশক্তির প্রয়োজন হয়ে থাকে এবং ইহ! অভ্যাস 
সাপেক্ষ । এই সম্বন্ধে একটু বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে । একই 
কুমারের দোকানের বিভিন্ন কাঁরিকর একইরূপ পুতুল তৈরি করে থাকে । 
বাহিরের একজনের পক্ষে কোন পুতুলটি কোন ' কারিকরের দ্বারা 
নিসিত হয়েছে তা বলা অসম্ভব । কিন্তু এ দোকানের যে কোনও 
একজন কারিকরকে এ পুতুল দেখালে সে অবলীলাক্রমে রলে 
দেবে, ও পুতুলটি তার কোন সহকারী ব! সহকর্মীর হাতের কাষ। 
অনুরূপ ভাবে চেয়ার টেব্লি গাঁথুনি, যন্ত্রপাতি, যে কোনও দ্রব্য কোন 
মিন্ত্রীর হাতের তৈরি তা! ও নিন্ত্রীর সহকর্মীরা বা নিয়োগ কর্তার! 
না জেনেও মাত্র তা দেখে বলে দিতে পারে। কার্ধের ধরন ধাব্ন 
খি’চখাচ, হেলান, কম বেশি চাপ বা চাড়, আঘাতের সংখ্যা” উহার 
সু্মতা, গভীরতা, পরিচ্ছন্নতা, বিস্তার প্রভৃতি হ'তে বিভিন্ন ব্যক্তির 
একই প্রকার কার্ধের প্রভেদ ধরা পড়ে। এতদ্যতীত একই প্রকার যন্ত্র 
একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অপরাধী ব্যবহার করলেও ওঁ বিভিন্ন যন্ত্রপাতির 
আকার এবং নির্মাণ প্রণালী বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। এই কারণে 
পর যন্ত্রসকলের দাত, ধার, সুচীলো মুখও বিভিন্ন প্রকাহ্রে হয়ে থাকে 
এবং তাঁদের চিহ্কাদি-সুন্মানুহন্মরূপে উৎকীর্ণ হলেও তারা বহু প্রকারের 
হয়ে থাকে । 


অপরাধ-বিজ্ঞান ৪০ 


পুরানো চোরেরা কখনও একক, কখনও বা দূপ বেধে অপকর্মে 
বহিগত হয়। এর! প্রায়ই পুরানো দল ছেড়ে নৃতন দলে ভতি হয়, * 
কখনও বা নিজের। নূতন দল তৈরিও করে। হিস্তার ব্যাপারে এবং 
হিংসার কারণে এই বিভিন্ন অপরাধী এবং তাঁদের দলের মধ্যে রেবা- 
রেষিও দেখা গিয়েছে । এবংবিধ রেবারেষির কারণে এবং পরস্পর 
পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার অভাবে এরা ইনফরমার সেজে পরস্প্র পরস্পরকে 
প্রায়শ ক্ষেত্রে এইভাবে ধরিয়েও দিয়েছে । 

শহরের বিভিন্ন চণ্ড ও জুয়ার আড্ডা এবং বেশ্যালয় সমূহ এদের 
ক্লাব ঘর ব! মিলনস্থান। এই সকল স্থানে বাহাছুরী সুচক 
আলাপ-আলোচনার মধ্যে এর পরস্পর পরস্পরের বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্ম- 
পদ্ধতি সম্বন্ধে অবগত হয়ে থাকে । এদের একজন অপরজনের কাজকর্ম 
বহুবার সাক্ষাৎ রূপে অবলোকনও করেছে এবং ডাক্তারদের ন্যায় এর! 
পরস্পর পরস্পরের যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখে। কার কাছে 
কিরূপ অন্ত্রশ্্র বা যন্ত্রপাতি আছে, তাদের উৎকর্ষতা কিরূপ এবং 
তাদের ব্যবহারের সুবিধা অন্ুবিধাই বা কি, ত৷ তারা অবগত হতে 
সক্ষম । এই কারণে পুলিশের নিযুক্ত পুরানে| চোর ইনফরমারগণ ও 
যন্ত-চিহ্ন দেখা মাত্র উহা কোন অপরাধী ব1 অপরাধীদল কতৃক 
কিরূপ যন্ত্রের দ্বারা কি উপায়ে উৎকীর্ণ হয়েছে তা বলে দিতে 
পারে। এই কারণে দক্ষ শান্তিরক্ষিগণ তাদের ইনফরমীরদের 
অবুষ্থলে গোপনে নিয়ে গিয়ে (ফরিয়াদীদের সহিত ছদ্মনামে পরিচয় 
করিয়ে দিয়ে) এ সকল দ্রব্য এবং চিহ্বাদি তাদের দেখিয়ে থাকেন। 
অকুস্থলে প্রক্ষিপ্ত দ্রব্যাদি ও উৎকার্ণ চিহ্কারি এবং প্র স্থানের তৎকালীন 


* বহুক্ষেত্রে এর। পরস্পর পরস্পরকে চোর ব। দুঙ্কৃত কারা বলে মনে মনে ঘৃণাও করে 
থাকে, এইজন্য পর্পূর পরস্পূরের প্রতি এরা কোনও দরদ দেখায় নি। 


৪১ অকুস্থল পরিদর্শন 


অবস্থা দেখে এ সকল পুরানো চোর ইনফরমাররা বহু মূল্যবান তথ্য 
ও স্তরের সন্ধান দিতে পেরেছে । 

এই চিহ্ৃ-বিজ্ঞান এক প্রকার শাস্ত্র । এই শান্ত্ে সম্যকরূপ 
ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারলে আপরাধ-নির্ণয়ের কার্ধ অতীব সুগম হয়ে 
যাবে; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় শান্তিরক্ষীদের অবহেলায় এই শীন্ত্র এখনও 
সুগঠিত হয় নাই। এমন কি অকুস্থল সমূহে উতৎকীর্ণ চিহনাদি “প্রীসটার 
অব প্যারিসের” সাহায্যে সংরক্ষিত মোন্ডের কোনও মিউজিয়মও করা হয় 
নি। এ সকল মোল্ডের উপর অপরাধীদের নাম ধাম লিখে তাদের শ্রেণী 
বিভাগ করাও হয় নি। উপরোক্তরূপ অপরাধের ইতিহাস সহ যন্ত্র-চিহ্কাদি 
আরও বহু সংখ্যায় সংগৃহীত এবং সংরক্ষিত হলে হয়ত একদিন এর 
একটা সুরাহা হবে । এই চিহ্ন-শান্তরের উন্নতি সাধনের জন্য শান্তিরক্ষীদের 
উচিত পুরানো পাপীদের এই সম্বন্ধে বারে বারে জিজ্ঞাসাবাদ করা, 
এবং চিহ্ন পরিদর্শন এবং উহার তুলনা করার জন্য অভ্যাসের দ্বারা 
তীক্ষ বোধ ও দৃষ্টি শক্তি অর্জন করা। 

এই সম্বন্ধে আমার স্বকীয় একটি বিবৃতি প্রণিধান যোগ্য । 
নিয্নে বিবৃতিটি উদ্ধত করা হলো। 

“আমরা অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে প্রথমেই যন্ত্র চিহবাদির সন্ধান করে 
উহা! পরিলক্ষ্য করতাম, সহজাত চেতনা দ্বারা (1750770) পরিচালিত 
হয়ে এরূপ দুইটি চিহ্ছের মধ্যকার ব্যবধান এবং অপরাধীদের দ্বারা সনাক্ত 
গহ্বরাঁদি ও ছিদ্র-পথের পরিধি সুতা বা স্কেলের সাহায্যে বহুবার 
মেপেছি, কিন্ত এরূপে কচ্ছুসাধন ও বৃথা সময় নষ্ট আমরা কেন করতাম 
তা আমরা নিজেরাই বুঝতাম নাঁ। ফরিয়াদী এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের 
এইরূপ ভড়ং দ্বারা খুশি করবার চেষ্টা করে থাকি”_না এর মধ্যে 
অন্ত কোনও নিগুঢ় তত্ব আছে, তা আমি বুঝেও বুঝে উঠতে পারি নি। 


অপরাধ-বিজ্ঞান ৪২ 


ভড়ং সকল রক্ষিগণই এইরূপ করে কিন্তু কেন তারা করে তা তারা 
নিজেরাই জানে না। একদিন আমার মনে হয়েছিল সহজাত বুদ্ধি 
প্রণোদিত হয়ে আমরা যা করি তার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও সত্য আছে» 
কারণ ইনটেলিজেন্ন বা! বুদ্ধি ভুল করলেও ইনিসটিউই, তা কখনও করে 
না। এর বহু দিন পরে আমি একদিন মেসার্স জি, পালের ফার্মে 
মডেল পরিদর্শনে গমন করি। একই প্রকার বহু ছোট ছোট মডেল 
ও স্থানে সারিবন্দী রাখা ছিল। এগুলি কে প্রস্তুত করেছে, জিজ্ঞাসা 
করায় কারকরটি উত্তর করলো, কাজ দেখে তো মনে হচ্ছে, ওগুলে। 
কুষ্ণবন্ধুর হাতের কাজ। পরে আমি জেনেছিলাম এ গুলি কৃষ্ণবন্ধ 
নামক এ ব্যক্তির এক সহকর্মীর দ্বারা তৈরি হয়েছে এবং প্র ব্যক্তি 
সাক্ষাৎ রূপে তা জাত না থাকা সত্বেও বলে দিতে পেরেছে, এ মুত্তিগুলির 
নির্মাতা কে? এর পর দিন হ'তে কয়েকজন তাবেদার পুরানো চোরদের 
সাহায্যে আমি এই চিহ্ব-বিজ্ঞান অধ্যয়ন এবং অনুসন্ধান শুরু করে 
দিই। কিছুকাল পরে এদের সাহায্য ব্যতিরেকেই আমি 
বলে দিতে পারতাম, এই সকল বন্ত্র-চিহন কোথাকার কোন 
অপরাধী বা অপদল কর্তৃক উৎকীর্ণ হয়েছে । এর পর অনুসন্ধান 
দ্বারা এ অপরাধীদের খুঁজে বার করে তাদের গ্রেপ্তার করে 
আমি জেনেছি যে তাঁদের দ্বারাই এ সকল অপরাধ সাধিত 
হয়েছে ।৮ | 

এইরূপে অন্ত্-চিহ্ন সকল পরিদর্শন করার পর কোনও অন্্শ্ত্র অুস্থলে 
বা পলায়নের পথে পড়ে রয়েছে কিনা তা অনুসন্ধান করা উচিত। এবং 
অবুস্থলের ভ্রব্যাদির উপর উৎকীর্ণ অস্ত্র-চিহ্কাদির সহিত তাদের মিল 
আছে কিন! তা দেখা উচিত। বদি ভান! যায় যে এ অন্তৰ বাঁ যন্ত 
নিতান্ত মামুলি ধরনের কিংবা উহা! ওঁ বাঁড়িরই ভিতরকার কোনও স্থান 
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হতে সংগ্রহ করা হয়েছে, তা হলে এ সহ্বন্ধে ভিন্ন পথে অনুসন্ধান 
করা প্রয়োজন । 

বদি এইরূপ বুঝা বার যে কোনও এক দ্রব্য ঘটনার পূর্বে অকুস্থলে 
ছিল না (বা তা সেখানে না থাকার কথা) এবং মাত্র ঘটনার দিন 
বা কিছু পূর্বে উহা অকুন্থলে দেখা গিয়েছে, কিংবা উহ এ বাড়িরই অপর 
কোনও কক্ষে বা স্থানে ছিল এবং সেখান হতে এঁ দিন বা রাত্রে কোনও 
জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ব্যক্তি দ্বার কারও জ্ঞাত বাঁ অজ্ঞাতদারে এ ঘরে 
উহা নীত হয়েছে, তা হলে প্র দ্রব্য তদন্তের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় মনে 
না হলেও তা গ্রহণ করা উচিত। কারণ পরবর্তী অনুসন্ধানে এমন 
বহু তথ্য বা স্ত্র আবিষ্কার হ'তে পারে যার সহিত এ দ্রব্যের নিকট 
সম্বন্ধ স্থাপিত হ'তে পারে । সন্দেহ বা রহস্তজনক দ্রব্য দর্শন মাত্র উহা 
গ্রহণ কর! উচিত হবে । বহু ক্ষেত্রে রূপ প্রয়োজনীয় বহু দ্রব্য ও চিহ্ন 
সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কর! তে| হয়ই নি, এমন কি প্র সম্বন্ধে স্মীরক-লিপিতে 
পর্যন্ত কোনও উল্লেখ কর! হয় নি। এবং এর অবশঠত্তাবী ফল স্বরূপ 
বহু মামলা সন্দেহাতীত রূপে আদালতে প্রমাণ করাও সম্ভব হয় নি। 
বহু ক্ষেত্রে তদন্তকারী অফিদারগণ পরবর্তীকালীন তদন্তলব্ধ তথ্যান্্যায়ী 
অকুস্থলে ফিরে এসে এ পূর্ব পরিত্যক্ত দ্রব্যের অনুসন্ধান করে জেনেছেন 
বে ইতিমধ্যেই উহা অপসারিত বা বিনষ্ট করা হয়েছে। এই সম্বন্ধে 
নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধান যোগ্য । 

“অকুস্থলে এসে দেখলাম শিউচরণের দেহটি রক্তাপ্নুত অবস্থায় একটি 
বাড়ির রোয়াকের উপর পড়ে রয়েছে । রোয়াকের নিয়ে একটি নাতি- 
প্রশস্ত রাঁজপথ। এই রাজপথের এপারে একটি খাবারের দোকান 
ছিল। রাত্রি তথন প্রায় দেড় ঘটিকা হবে। দোকানী লোকটি তখন 
তার দোকানটি বন্ধ সহকারে জল দিয়ে ধৌত করছিল। কেন বেচার 


অপরাধ-বিভ্ঞান ৪৪ 


পর ও সময় প্রতি রাত্রেই দোকানে এরূপ ধোয়। পৌছার কায চলে । 
এতে সন্দেহ করার কিছুই ছিল না। কিন্ত একটা কথা এই বে দোকানী 
এই খুন সম্বন্ধে কোনও কিছুই বলতে পারলো না, অথচ এই হত্যাকাণ্ড 
তার দোকানের সম্মুখেই সংঘটিত হয়েছে । এ দোকানের ধোঁয়াটে জল 
দোকানের নিম্নের এক নর্দমায় এসে জমা হচ্ছিল. এ নর্দমায় জম 
জলের একাংশ একটু লালচে বলে প্রতীত হলো । এ দোকান সংলগ্ন 
একটি পানের বিপণি থাকায় আমরা উহা! পানের পিচ. মনে করেছিলাম ১ 
তা না হ’লে এ লোহিতাভ উদক শিশিতে সংরক্ষণ করে আমর! রসায়ন 
পরীক্ষার বন্দোবস্ত করতাম এবং এই রূপে আমরা প্রমাণ করতে 
পারতাম বে ও জল রক্ত-মিশ্রিত, পানের পিচ-মিশ্রিত নয়। এও বৎসর 
বহু তদন্ত করেও এই খুনের কিনারা আমর! কর্তে পারি নি, কারণ 
এই একটি ভুলের কারণে আদল অপরাধীকে সন্দেহ না করে আশরা 
ভুল পথে তদন্ত পরিচালিত করেছিলাম । এই ঘটনার এক বৎসর পর 
পাগলাস্হত্যা কাণ্ড’ সাধিত হয়। এই মামলার এক আসামী স্বীকার 
করে যে খোকা গুণ্ডাই তার (খোকার ) বন্ধু ও দোকানার সাহায্যে 
শিউচরণকে এক বৎসর পূর্বে প্রখানে খুন করেছিল। ওঁ আসামী 
এও বলে যে শিউচরণকে এ দোকানীর দোকানের ভিতরই খুন করা 
হয়। পরে তার মৃতদেহটি তারা৷ ধরাধরি করে পথের ওপারের 
রোয়াকে. এনে শুইয়ে রাখে। এবং পুলিশ অকুস্থলে এসে পৌছবার 
অর্ধঘন্টা পূর্বে দোকানী বালতি বালতি জল এনে রক্তটুকু নিঃশেষে 
ধুয়ে বা মুছে ফেলতে পেরেছিল। আমর! বদি প্র রক্ত মিশ্রিত জল এ 
দিন সংরক্ষণ করতে পারতাম, তাহলে খুন যে এ দোকানে হয়েছে 
তা গুমাণও করতে পারতাম । এ অপরাধী আদালতেও এই সম্বন্ধে 
একটি স্বীকারোক্তি করেছিল। আসামীর এই স্বীকারোক্তির 
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সহিত উপরোক্ত রূপ প্রামাণ্য দ্রব্য রাসায়নিক পরীক্ষকের রিপো্ট- 
সহ পেশ করতে পারলে এও স্বীকারোক্তি আদালত নিঃসন্দেহে 
বিশ্বাসও করতো।। মাত্র প্র একদিনের একটি ভুলের জন্য কিছুটা! 
প্রমাণ পাওয়া সত্বেও অভিযুক্ত ব্যক্তির! মামলায় বেকশুর খালাস পাঁয়।” 

অকুস্থলে যদি ধোপি বাঁ অন্য কোনও মার্কা সম্বলিত বহিরাগত 
কোনও বন্ত্রাদি পাওয়া যায় তো তাহ! তৎক্ষণাৎ সংগ্রহ করা উচিত । 
কোথায়ও যদি অপরাধীদের ব্যবহৃত এমন কোনও চিহুযুক্ত দ্রব্য বা 
বন্্রাদি পাওয়া যায় যা দেখলে এগুলি অপরাধীর দ্রব্য রূপে সনাক্ত 
কর সম্ভব হবে, তা হ'লে এগুলি প্রয়োজনীয় প্রতীত না হলেও গ্রহণ 
করা উচিত। ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নিয়ে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত 
করা হলো । বিবৃতিটি প্রণিধান যোগ্য । 

«প্র হত্যার মামলার তদন্ত ব্যপদেশে এইদিন আমরা এ পলাতক 
অপরাধীর বাসগৃহ তন্ন তন্ন করে খানাতল্লাসী করি। এ অপরাধীর 
শয়ন ঘরের এক কোণে -অন্তান্ত ময়লা কাপড় চোপড়ের সহিত একটি: 
রক্তমাখ! ধূতি এবং একটি পাঞ্জাবী সাক্ষীদের সম্মুখে আমি সংগ্রহ 
করি, কিন্তু এগুলি অ'নকোরা নূতন ছিল বলে তাতে কোনও 
ধোপিমার্কা বা অন্য কোনও চিহ্ন উৎকীর্ণ ছিল না। এর পর আমরা! 
এ ঘরের আলনা৷ হতে দুইখানি পাঞ্জাবী, একটি শার্ট এবং তিনথানি 
ধুতি পাই। এই কাপড়-চোপডের প্রত্যেকটির কোণে একটি করে ** 
অক্ষর লাল সুত! দিয়ে আঁকা ছিল। তদন্তে এও প্রকাশ পেলো যে 
এ কাপড়গুলি এ পলাতক অপরাধীর এবং তার প্রত্যেক কাপড় ও 
ভাঁমায় এইরূপ এক “ অক্ষর লাল সুতা দিয়ে তোলা আছে। প্রথমে 
আঁমরা ভেবেছিলাম এই সকল ফালতু কাপড় ভাঁম। গ্রহণ করার 
কোনও প্রয়োজন নেই, এই রক্তমাখা কাপড় জামা গ্রহণ করলেই 
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যথেষ্ট হবে। কিন্তু তা সত্বেও সাক্ষীদের সন্মুখে রক্তমাখা কাপড় 
চোঁপড়ের সহিত এ “৮ অক্ষর আঁক! কাপড় জামীও আমরা সংগ্রহ 
করে তল্লানীর তালিকাভুক্ত করি। এই ঘটনার বহুদিন পরে 
দেওঘরের এক দৃরবর্তীস্থানে একটি খালি কুঠিতে এ অপরাধীর সন্ধানে 
আমর! হানা দিই, কিন্ত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই না। 
আমাদের সাড়া পাওয়া মাত্র সে আমাদের সন্মুখ দিয়েই ছুটে পালায় । 
এই বাড়ির একটি কক্ষের এক বাক্স ভেঙ্গে বহু অপহৃত দ্রব্য ও গহন! 
সহ একটি ছয় ঘর! রিভলভার, একটি রক্তমীথা ছুরি এবং লাল 
সুতায় * অক্ষর তোলা বহু কাপড় জানাও উদ্ধার করি । যে কক্ষটি 
হতে এ সকল প্রদর্শনী দ্রব্য পাওয়। যায় সেই বাব্সটি বে ও অপরাধীর 
তা প্রমাণ করতে না পারলে তার উপর অ প্রদর্শনী দ্রব্যের অধি- 
কারের দায়িত্ব আরোপ কর! সম্ভব ছিল না । কিন্ত এ লাল সুতায় ‘২? 
অক্ষর তোলা একই রূপ কাপড় জাম! দেওঘরের কক্ষের এ বাক্সে এবং 
কলিকাতায় অপরাধীর শয়ন কক্ষে প্রাপ্ত হওয়ায় আমর! প্রমাণ করতে 
পেরেছিলান যে দেওবরে প্রাপ্ত এ বান্সটিও ও অপরাধীরই ।৮% 

পরিদর্শনের সময় অকুস্থলকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে নেওয়ার 
রীতি আছে, যথা--(১) কম'ন্থল অর্থাৎ বে স্থলে বা যে সকল কক্ষে মূল 
অপরাধ সংবটিত হয়েছে ; (২) অপরাধীদের প্রবেশ পথ বা ইনগ্রেদ্‌ 
অর্থাৎ যে পথ দিয়ে তারা অকুস্থলে প্রবেশ করেছে; এবং (৩) 


* এরূপ বান্সে বা কক্ষে অপরাধীদের নাম লেখা চিঠিপত্র, ইলেকট্রিক বা বাড়ি- 
ভাড়ার বিল বা দলিল পত্র ইত্যাদি ঝ কিছু পাওয়া যায় তা এই কারণে গ্রহণ যোগ্য । 
সাধারণত বাড়িওয়াল| ব! প্রতিবেশীর সাক্ষ্য হ'তে খর বাড়ি বা কক্ষের অধিকারিত্ব প্রমাণ 
করা হয়। কিন্তু একই বাড়িতে বা কক্ষে বহু ব্যক্তির বাল্স থাকলে তা৷ তাহার অধিকারে 
আছে তা এ সকল নাম জেখা কাগজপত্র প্রসাণ করে থাকে । 


KN 
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অপরাধীদের নির্গমন পথ বা! ইগ্রেদ অর্থাৎ যে পথ দিয়ে তারা এমনিই 
বা বামালসহ অকুস্থল হ'তে পলায়ন করেছে। 

এইবার অপরাধীদের প্রবেশ পথ বা ইনগ্রেস, নির্গমন পথ বা ইণ্রেন 
এবং কার্যস্থল ব| মেইন সিট, অবআ্যাকসন-_অপরাধী লাঞ্ছিত এইস্থানত্রয়ের 
পরিদর্শনের রীতিনীতি সম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করবো, কারণ 
এই গুলির সম্যক পরিদর্শনের উপর অপরাধ-নির্ণয় বহুল পরিমাণে নির্ভর 
করে। এই কারণে কোনটি প্রবেশ পথ এবং কোনটি বা নির্গমন পথ 
তা প্রথমে আবিষ্কার করা প্রয়োজন । অপরাধীদের মূল কর্মস্থল খুজে 
বার করার স্থায় প্রবেশ এবং নির্গমন পথ খুজে বার করা সকল সময় 
অতো সহঙ্গ হয় না। এই কারণে তাদের সন্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার 
প্রয়োজন আছে। 

প্রবেশ পথের দরজা! জানাল! বা দেওয়ালে যে সকল আঘাত বা! যন্ত্র- 
চিহ্ন থাকে, তার সব কয়টিই থাকে তাদের বহির্দেশে, কারণ বাহির 
হতে প্রচেষ্ট| দ্বারা উহা খোলা বা ভাঙা হয়ে থাকে । এতন্যতীত এ সকল 
স্থানে বে সকল পদ-চিহ্ন পাওয়া যায় তাঁর অগ্রভাগ থাকে সম্মুখের দিকে, 
এবং ওঁ অপরাধীরা বদি পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকে তাহলে তাঁদের 
পায়ের অঙ্গুলির দাগ থাকে পাচিলের বহির্দেশে এবং তার পায়ের 
গোড়ালির দাগ থাকে পাঁচিলের ভিতর দিককার গায়ে। অনুরূপ 
ভাবে নির্গমনের পথে অপরাধীদের পায়ের অঙ্গুলির ছাপ পড়ে পাচিলের 
ভিতর দিককার গায়ে এবং তার গোড়ালির ছাপ থাকে এ পাঁচিলের 
বহির্দেশে। এতদ্যতীত নির্গমনের পথে অবস্থিত দরজা বা জানালার উপর 
কোনও অন্ত্রাধীতের বা চাড় দেওয়ার চিহ্ন সাধারণত দেখ! যায় না, 
কারণ ভিতর দিক হ'তে গ্রায়শ ক্ষেত্রে ও সকল গৃহের দরজা সমূহ 
সহজেই খুলে অপরাধীরা বার হয়ে যেতে পারে। এও সকল দরজা বা 
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জানালায় বিশেষ কাঁরণে অস্ত্র বা যন্তের কোনও চিহ্ন দেখা গেলেও 
এগুলি উহাদের ভিতরের দিকে দেখা যাবে; কারণ ভিতর, দিক হ'তে 
এগ্ডিল চাড় দিয়ে বা অন্য কোনও উপায়ে খোলা হয়ে থাকে । প্রবেশ 
পথে বিষ্ঠা, অধর্দপ্ধ বিড়ি প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে এবং অপরাধীদের 
*ল কমস্থলে এবং তাদের নির্গনন পথের উপর অপহৃত দ্রব্যের কিছু 
অংশ এবং সি'দকাঠি প্রভৃতি যন্ত্রপাতি পড়ে থাকে । কারণ তাড়াতাড়ি 
পলায়নের সময় এরূপ বহু দ্রব্য প্রায়ই তারা মূল কার্যস্থলে এবং নির্গমন 
পথে ফেলে রেখে গিয়েছে। এর অপর এক কারণ অপরাধীর! 
অপরাধের যন্ত্রপাতি সহ রাজপথে চলাচল কর! নিরাপদ মনে করে না.। 
কারণ অপহৃত দ্রব্যের সহিত যন্ত্রপাতি তাদের সঙ্গে থাকলে-_এই উভয় 
দ্রব্য সহ ধরা পড়লে ‘এদের 'অধিকারিত্বের দায় এড়ানোর উপধুক্ত 
-কোনওরূপ কৈফিয়ৎ থাকে না ।৯ 

অপরাধীদের নির্গমন পথ আবিষ্কার করে কোন পথে তারা পলায়ন 
করেছে তা বুঝে রক্ষিগণ তাঁদের পিছু পিছু ধাওয়া করে থাকেন । 
এইরূপ বহুবিধ কারণে তাঁদের প্রবেশ এবং নির্গমন পথের আবিষ্কারের 
প্রয়োজন সর্বাধিক । প্রবেশ পথ সমূহ অনুধাবন করে রক্ষিগণ বলে 
দিতে পারেন সাধারণ চোর বা পাড়ার চোর কিংবা পেশাদারী বা 
পুরানো চোরদের দ্বারা এ সকল অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কি না। 
সাধারণত পাড়ার তন্ধর বা চোর অপেক্ষাকৃত সুগম পথে গৃহাদিতে 
প্রবেশ করে, কিন্তু পেশাদার বা পুরানো শেরেরা দুরহ প্রবেশ-পথ 
সকল ব্যবহার করে। এই প্রবেশ পথের স্বরূপ হতে কোনও এক 
অপরাধ কিন্ধপ অপরাধী বা অপদল কতৃকি সাধিত হয়েছে তাও 


* অপরাধীরা অপরাধের পূর্বাহে যন্ত্রপাতি অকুস্থলের নিকট কোন একস্থানে পুতে 
রেখে আনে পাছে বাত্রাকালীন নে এ দ্রব্যনমেত ধরা পড়ে। 
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বলে দেওয়| সম্ভব। এক এক প্রকার অপরাধী বা অপদল এক এক 
উপায়ে গৃহাঁদিতে প্রবেশ করে থাকে । কেহ প্রবেশ করে দরজা খুলে 
বা! ভেঙে, কেহ প্রবেশ করে জানাল! ভেঙে বা উহার দুইটি গরাদ ফাক 
করে। কোনও কোনও অপরাধী থড়া বা দেওয়াল বা পাইপ বেয়ে 
উপরে উঠা পছন্দ * করে। কেহ কেহ দেওয়াল বা ছাদ ফুটা করে 
দড়ি ঝুলিয়ে বা শিকলের সাহায্যে বা স্কাই-লাইটের ফাকে বা নর্মার 
ছিদ্রপথে গৃহাদিতে প্রবেশ করে। এইরূপ প্রবেশ-পদ্ধতি অপরাধীদের 
বিভিন্নরূপ অপ-পদ্ধতির অংশ-বিশেষ। শান্তিরক্ষীদের নথিপত্রে এইরূপ 
বহু অপরাধীদের নাম, ধাম, ঠিকানা এবং তাদের এ বিভিন্নরূপ অপ- 
পদ্ধতি এবং প্রবেশ-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে। রক্ষিগণ এই গুবেশ-পদ্ধতি 
সমুহ অনুধাবন করে কোন অপরাধী বা অপদল কর্তৃক এরূপ এক 
অপরাধ সাধিত হওয় সম্ভব তা জেনে এদের খোঁজ-খবর করে থাকেন। 
এতদ্বার। তাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র ব্বল্লায়তন হয়ে উঠে এবং এরা মাত্র 
এক শ্রেণীর অপরাধীর পিছনে লেগে থাকেন। 

অকুস্থল পরিদর্শনের দ্বার! যদি বুঝ! যায় থে ছুয়ারের পাশের সি, 
নর্দমার বা স্কাই-লাইটের ছিদ্র পথ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে অপরাধীরা সকলে 
কিংবা তাদের একজন প্রবেশ করেছে তাহলে এ ছিদ্র পথের পরিধি 
মেপে রক্ষীদের বুঝা উচিত এ পথ দিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির বা কোনও 
এক বালকের প্রবেশ করা সম্ভব । রক্ষিগণ বদি দেখেন যে এরূপ ফাক, 
ফুটা বা ছিদ্র পথ ব্যবহার করা তে হয়েছে, এ ছাড়া ভিতর থেকে 
দরজাদিও খুলে দেওয়। হয়েছে, তা’হলে রক্ষিগণ বুঝে নেবেন যে কোনও 
বালক চোর ও স্বল্প পরিসর রজ্ধের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে ভিতর হতে 
সদর দরজা খুলে দিয়ে প্রাপ্ত বয়ঙ্ক চোরদের এ গৃহে প্রবেশের পথ স্থগম 


*  এইরাপ ক্ষেত্রে দেওয়াল ব৷ পাইপের গায়ে ঘনড়ানির বা পাঞ্জের দাগ দেখা গিয়েছে । 
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করে দিয়েছে । পুরানো চোরের! এই বিশেষ উদ্দেশ্যে ছোট ছোট 
বালক চোর পুষে থাকে। কোন্‌ কোন্‌ অপদলের হেপাঁজতে এইরূপ 
বালক চোর বা প্রাপ্তবয়ন্ক বেঁটে বা শীর্ণকাঁয় চোর আছে তা জ্ঞাত 
থাকায় শান্তিরক্ষিগণ এইরূপ অবস্থায় তৎক্ষণাৎ তাদের খোঁজ-খবর নিয়ে 
থাকেন। 

বিভিন্ন প্রকার অপরাধী বা অপদল বিভিন্নরূপ প্রবেশ পথ ব্যবহার 
করে, এ কথ সত্য, কিন্তু নির্গমন পথ সম্বন্ধে এরূপ বলা চলে না। 
এর কারণ গৃহাদি হতে অপরাঁধীর৷ তাড়াহুড়ীর মধ্যে নির্গমন করে। 
এইজন্য প্রায়শ ক্ষেত্রে তাঁরা দিশেহারা হয়ে যায়। এরা স্ব স্ব অভ্যাস, 
শিক্ষানযায়ী ধীরে স্ুস্থে গৃহাদিতে প্রবেশ করে, কিন্তু বার হরে 
আসবার সময় এর! সুবিধামত যে কোনও নির্গমন পথ ব্যবহার 
করে। একই পথকে প্রবেশ এবং নির্গমন পথ রূপে ব্যবহার করার 


সুযোগ তারা কম ক্ষেত্রেই পায়; অপরিচিত এবং অনভ্যস্ত পথ. 


দিয়ে বার হতে গিয়ে তারা ধরাও পড়ে যায়। গৃহাদিতে প্রবেশের 
সময় তাঁরা প্রায়ই ধরা পড়ে না, প্রারভ্তেই তাড়াহুড়া খেলে তার! 
এ পথে পলায়নেও সক্ষম; কিন্ত নির্গমনের পথ দিয়ে বার হবার 
সময় তারা প্রায়ই ধলা পড়ে। এর কারণ অপকর্মের পূর্বে 
অপরাধীর! গৃহাদির সম্ভাব্য প্রবেশ পথ সম্বন্ধে প্রায়ই খোঁজ-খবর 
নিয়ে থাকে, কিন্তু উহার নির্গমন পথ সম্বন্ধে এরা একটুও মাথা 
ঘামীয় না; অপরাধীদের মজ্জাগত গুল বুদ্ধি এবং অদুরদর্পিতাই ইহার 
কারণ। oe 
পরিদর্শন দ্বার! যে সকল দ্রব্য অকুস্থল হতে সংগ্রহ করা হয়, 
সেইগুলি স্থানীয় ছুই ব| ততোধিক ভদ্র ব্যক্তির সম্মুখে তালিকাভুক্ত 
করার নিয়ম আছে। এই তালিকার উপর এ মামলার ফরিয়াদী 
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, এবং প্র সাক্ষিগণের দস্তখত নেওয়ারও প্রয়োজন আছে। এর পর জুষ্ট- 
ভাবে এ সকল প্রামাণ্য দ্রব্যের সংরক্ষণের জন্য বহুবিধ পদ্ধতি গ্রহণ করা! 
হয়। জুুভীবে পুটলীকরণ বা! প্যাকিংএর উপর এই সংরক্ষণ 
বহুলাংশে নির্ভর করে। এ সকল দ্রব্য গৃহীত হবার বহু দিন পরে 
আদালতে তাদের পেশ করা হয়। কারণ তদন্ত কার্য শেষ হতে 
এবং আদালতে তাদের বিচার আরম্ভ হতে বহু দিন অতিবাহিত 
হয়ে বায়। আদালতে তাদের প্রদর্শনের দিন পর্যন্ত অভগ্ন এবং 
অবিরুত অবস্থায় রক্ষা করতে হলে বৈজ্ঞানিক পন্থায় তাঁদের প্যাকিং- 
এর প্রয়োজন হয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য বীক্ষণগারে দ্রব্য ও 
চিহ্হাদি অভগ্র বা অবিকৃত অবস্থায় পাঠানোর জন্যও বিশেষ পদ্ধতিতে 
প্যাকিংএর প্রয়োজন। এইরূপ পুটলীকরণের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন 
সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করবো । 

[ অপরাধীদের প্রবেশ হতে তাদের কার্ল এবং কার্যন্থল 
হতে তাদের নির্গমন স্থল অবধি প্রত্যেকটি পথ যা অপরাধীরা 
অতিক্রম করেছে রক্ষীদের তা অনুধাবন করে পরিলক্ষা করা উচিত | ] 

সুক্ম বোধ বা তীক্ষ দৃষ্টিশক্তি এবং অনুধাবন ও গবেষণ! দ্বারা 
কিরূপভাবে আগু অপরাধ-নির্ণয় সম্ভব হতে পারে তা নিম্নের বিরতি 
হতে বুঝা যাবে। 

“এই দিন অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে আমি দেখলাম বৃদ্ধা শাশুড়ি 
এবং তার বধূমীত। দুজনেই ছুরিকা দ্বারা নিহত হয়েছেন। শয়ন- 
কক্ষে বধূমাতা কতিত-গলা অবস্থায় এবং ঠাকুর ঘরে শাশুড়ি 
প্ররূপ অবস্থায় রক্তাক্ত কলেবরে পড়ে রয়েছেন। ও শয়নকক্ষের 
বাক্স ও দেরাজ সমূহের ভগ্ন অবস্থা দেখে গ্রতীত হ'ল যে ইহা 
আক্রোশ-জনিত খুন নয়। ইহা এক নিরাক্রোশ-জনিত খুন, গহন! 
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বা অর্থ অপহরণের উদ্দেশ্যে ইহা সমাধা হয়েছে। সম্ভবত উহ! জানা- 
শুনা লোকের কার্য, তা না হলে খুন করার প্রয়োজন হতো না। 
নেহাৎ উহার প্রয়োজন হলেও মাত্র বধূমাতাকে খুন করলেই বথেষ্ট ' 
হতো। অনুধাবন এবং গবেষণা দ্বারা আমি বুঝতে পারলাম যে 
নিশ্চয়ই ও বৃদ্ধা শাশুড়ির সন্মুখ দিয়েই এ ব্যক্তি এ বাটাতে প্রবেশ 
করেছিল, পাছে বৃদ্ধা এজাহার দেয় যেও ব্যক্তি হত্যা কার্ধের 
অব্যবহিত পূর্বে এ কক্ষে ঢুকেছিল, এ ভন্ত খুনী লোকটি ঠাকুর ঘরে 
প্রবেশ করে এ বুদ্ধাকেও হত্যা করে গিয়েছে । তদন্তে ইহাঁও জান! 
গেল বে এ সময় মাত্র শাশুড়ি এবং তীর বধূমাতা৷ খাটাতে উপস্থিত 
ছিলেন। খুনী ব্যক্তি নিতান্ত আত্মীয় না হলে বুড়ীর সন্মুখ দিয়ে 
বধূমাতাঁর শয়নকক্ষে প্রবেশ করতেও সক্ষম হতো না । গবেষণা দ্বারা 
এইরূপ এক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে আমরা তীক্ষ দৃষ্টিতে আত্মীয়- 
স্বজনের মুখাবয়ব পরিলক্ষ্য করতে লাগলাম। এই সময় এ বাড়ির 
এক ভাগিনেয়র উপর আমাদের দৃষ্টি পতিত হলো। তাঁর মুখ 
দেখে মনে হয় সে অত্যন্ত ভীত, সন্তরন্ত এবং চিন্তিত। তার পরনে 
এই সময় একটি নূতন নীল শার্ট পরিলক্ষ্য করি। এই শার্টের মধ্যে 
ক্ষুদ্রামুক্ষুদ পোঁড়ীর ছিদ্র) শী গুলি জলন্ত সরু কাটি দিয়ে যেন কেহ 
পুড়িয়ে ছেদ! করে দিয়েছে । এই সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় 
সে কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলে যে সে বিড়ি খায়। বিডির স্ফুলিঙ্গ পড়ে এ 
নূতন শার্ট এ ভাবে ফুট! হয়ে গিয়েছে। আমি এই সময় যুবকটির 
পাগ্নের লাপেটা জুতা এবং মন্তকের টেরির দিকে লক্ষ্য করে বুঝতে 
পারি সে বিড়ি খাবার ছেলে নয়, সে খেলে বিড়ি খাবে না, সিগারেট 
খাবে। এর পর তার পকেট তল্লাস করে আমি একটা হ্যাভানা 
সিগারেটের টিনও আবিন্ধার করেছিলাম । এ যুবকটির শার্টের পিছন 
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দিকটা পরিলক্ষ্য করে আমি ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র রক্তের ফৌোটাও ,আবিদ্ধার 
_ করতে পারলাম। এইবার স্পষ্টই আনি বুঝতে পারলাম যে ওঁ যুবকের 
শার্টের সন্মুখ দিকেও কয়েকটি রক্তের ফোটা পড়েছিল এবং এই 
ফোট! তার চোখে পড়ায় জলন্ত বিড়ির সাহাযো সে ও গুলি পুড়িয়ে 
পুড়িয়ে উঠিয়ে ফেলেছে। অসাবধানতার কাঁরণে তার নূতন 'শার্টাট 
ওঁ ভাবে পুড়িয়ে ফেলার কাহিনীও অবিশ্বান যোগ্য। যুবকটির 
দেহ পরীক্ষা করে রক্ত ক্ষরিত হতে পারে এমন কোনও ক্ষত 
আদি দেখতে পেলাম না। বাটার বাহিরের এক বিড়ির দোকানে" 
তদন্ত করে জানতে পারলাম যে এ যুবকের এক বন্ধু তাঁর দোকান 
হতে প্রায়ই সিগারেট কিনলেও এইদিন প্রথম সে কয়েকটা বিডি 
মাত্র দুই ঘণ্টা পূর্বে কিনে নিয়ে গিয়েছে। তাদের নিকট 
হতে এও জানা গেল যে তার! ওঁ বুবকন্বয়কে এ ঘটনার কিছু 
পূর্বে এ বাটার মধ্যে প্রবেশ করতেও দেখেছিল। এর পর আমরা 
উপরোক্ত যুৰকৰয়কে গ্রেপ্তার করলে তারা ও জোড়া খুন সম্বন্ধে 
এক স্বীকারোক্তি করে বলে বে, তারা৷ অপহৃত গহনার্দি কোনও 
এক সোনারের দোকানে বিক্রয় করে এসেছে । এর পর আমরা 
ও সোনারের দোকান তল্লাস. করে অপহৃত গহনা উদ্ধার করি এবং 
এ সোনারও এ যুবকদ্বয়কে তাদের বিক্রেতা রূপে সনাক্ত করে দেয়।” 

এই সম্বন্ধে অপর একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো! ১ বিবৃতি 
প্রণিধান যোগ্য । 

“কোনও এক বেশ্যালয়ের এক কক্ষে কোনও এক বেশ্যানারী বসবাস 
করতো। । এই দিন বেল! দশটার পরও তাঁকে দরজা খুলে ন! বেরুতে 
দেখে অপরাপর ভাড়াটায়ারা শঙ্কিত হয়ে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ 
এসে দেখে যে কক্ষের একটি মাত্র দুয়ার ভিতর হতে খিল এঁটে বন্ধ করা 
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আছে। পুলিশ দরজা! ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখে বে এ বেশ্তানীরীর প্রাণ- 
হীন দেহ কতিত-গলা অবস্থায় বিছানার উপর পড়ে রয়েছে। অদূরে 
মেঝের উপর একটা রক্তমাখা দোধারা ছোরাও পড়েছিল। পুলিশ 
কক্ষটির জানালাগুলি পরীক্ষা করে দেখলেন যে তাদের কোনটিও ভাঙা 
হয় নি, জানালার কপাঁটে বা গরাদের উপরও কোনও আঘাতের 
চিহ্ন মাত্ৰও ছিল ন।। এই সকল বিষয় অনুধাবন করে স্থানীয় রক্ষীদল 
অভিমত, প্রকাশ করলেন যে উহা! আত্মহত্যা, খুন নয়। এই সময় আমি 
সন্ধানী বিভাগের ( Detective Dept.) কর্মে বাহাল ( পোস্টেড_) 
ছিলাম। উপরওয়ালা কতৃক আদিষ্ট হয়ে এর কিছু পরেই আমি 
অকুন্থলে উপস্থিত হয়ে এ কক্ষটি পরিদর্শন গুরু করে দিই । 
কিছুক্ষণ পরিদর্শন করার পর আমি কর্তৃপক্ষকে জানাই বে ও মামলা 
(নিরাক্রোশ ) খুনের, আত্মহত্যার নয়। কিরূপে আমি উহা অবগত 
হতে পেরেছিলাম তা এইবার বলবো। প্রথমে আমি অবলোকন 
করি যে, এ কক্ষের একটি দেরাজের তলায় একটি প্রায় সম্পূর্ণ রূপে 
পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি পড়ে রয়েছে । দেরাজের উপরও একটি 
দেপলাইয়ের পোড়া কাঠি পড়ে রয়েছে, কিন্ত উহার অগ্রভাগ মাত্র পোড়া 
দেখা যায়। এ সামান্য পোড়া দেশলাই কাঠির নিকট সম্পূর্ণ রূপে পোড়া 
মোমবাতিও দেখা গেল। ‘বুঝা গেল, যে, এ বাতিটিসারা রাত পুড়ে 
পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। এর পর দেরাজের একটি ড্রআর অধমুক্ত 
অবস্থায় আমি দেখতে পেলাম, উহার মধ্যে গহনার দুইটি খালি 
কাঁবোর্ড বাঝ্সও আমি দেখলাম, কিন্ত উহার মধ্যে কোনও গহন! ছিল 
না। এতদ্যতীত ভিতরের কাপড়-চোপড়ও কিছুটা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত 
অবস্থায় দেখা যায়। এইবার আমি নিশ্চিত রূপে বুঝতে পারি যে 
কোনও এক তঙ্কর এ ঘরে ঢুকে প্রথমে একটি দেশলাইয়ের কাঠি জেলে, 


৫৫ অকুস্থল পরিদর্শন 
সমস্ত ঘরটি পরিষ্কার রূপে বহুক্ষণ ধরে দেখে নিয়েছে । এই জন্য এ 
দেশলাই কাঠিট প্রায় সম্পূর্ণ রূপে ভন্মীভূত হয়েছিল । এর পর সে এ 
দেরাজের উপর একটি নিবাঁনোৌ মোমবাতি ন্যন্ত দেখতে পায় এবং . 
সে খানে দ্বিতীয় দেশলাই কাঁঠিটি জানিয়ে ও বাতিট ধরিয়ে দিয়েই 
কাঠিটি নিবিয়ে নিয়ে ফেলে দেয়। এই জন্য উহ! আমর! সামান্য মাত্র 
ভন্মীভূত দেখেছি । ওঁ খালি ভেলভেট মোড়া কার্ডবোর্ডের বাক্সগুলি 
দেখে আমি বুঝতে পারি যে, উহ! হতে গহনাগুলি অপহৃত করা হয়েছে। 
এর পর আমি নিহত নারীর হস্তদ্বয়ের উপরে ও তাদের চেটোয় 
কয়েকটি ক্ষত ও আঘাত দেখতে পাই । এ ছাড়া ছোরাঁখানি এ 
নারীর হাতের নাগালের বাঁহিরে পড়েছিল । এইরূপ পরিদর্শন হতে আমি 
বুঝতে পারি যে আততায়ীদের আগমনের পর এ হতভাগ্য নারী জেগে 
উঠেছিল, হয়তো সে চিৎকারোনুখণ্ড হয়ে থাকবে, তাঁকে নিরস্ত ও 
নিস্তেজ করবার জন্তে দুবৃত্তিরা তাকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে । হাত 
দিয়ে মৃতা নারী আত্মরক্ষার চেষ্টাও করেছিল, এ জন্য আমি তাঁর হস্তদয়ে 
আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি। কিন্তু আততায়ীর! এ কক্ষে প্রবেশ 
করলো কোথা দিয়ে? এর পর আমি একটি জানালার নিয়দেশে অপর 
একটি প্রায় সম্পূর্ণ রূপে দগ্ধ কাঠি পড়ে থাকতে দেখতে পাই । এই 
জানালার গরাদগুলি পরীক্ষা করে আমি দেখতে পাই যে তাঁদের দুইটি 
গরাদ সহজেই উপরে উঠানো এবং পূর্ব স্থানে পুনরায় বসানো! সম্ভব । 
এ জানালার বাহিরের দেওয়ালের উপর আমরা আততায়ীদের একটি 
পদচিহৃও আবিষ্কার করতে সমর্থ হই, এইভাবে আমি প্রমাণ করি যে 
এ মামল! খুনের, আত্মহত্যার নয় |৮ 

পরিদর্শন এবং অনুধাবন দ্বারা অপরাধ নির্ণয়ের দৃষ্টান্ত স্বরূপ অপর 
একটি বিবৃতি নিয়ে উদ্ধৃত করলাম । 


, অপরাধ-বিজ্ঞান ৫৬ 


“অমুক রূপোপভীবিনীকে এই দিন তাঁর শয়ন কক্ষে নিহত অবস্থায় 
আমরা দেখতে পেলাম । মৃতের গৃহ তল্লাস করে যে সকল পরিধেয় বন্জাদি 
প্রাপ্ত হলাম, তার প্রত্যেকটিতে ধোঁবি-চিহ্ন ছিল ৫ ? এইরূপ । এই 2 
চিহ্ন অকুস্থলের প্রত্যেক বন্তের কোণে আঁকা থাকায় বুঝলাম বে নিহত 
নারীর ধোবি দ্বারা তাদের প্রত্যেকটি এইভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে । 
কিন্ত শয্যার উপর ন্তত্ত একটি রুমালে একটি ভিন্ন রূপ ধোবি-চিহ্ন দেখা 
গেল, যথা, % এইরূপ । এই রুমালের গন্ধ হতে বুঝা গেল, উহাতে 
ক্লোরোফর্স ছিল। খোঁজাখুঁজি করে খাটের পায়ার নিকট 
একটি ক্লোরোফর্মের খোলা শিশিও পাওয়া গেল। স্ত্রীলোকটির গলায় 
আলন্গুল ও নখের দাগ হতে বুঝ! গেল তাকে প্রথমে ক্লৌরোফর্ম করবার 
চেষ্টা করা হয়, কিন্ত তাতে অপাঁরক হয়ে তাকে গলা টিপে হত্য। করা 
হয়েছে। এর পর অনুধাবন দ্বারা আমরা এ’ও বুঝি বে ও রুমালটি 
বহিরাগত দ্রব্য; অপরাধিগণ তাড়াতাড়িতে উহা অকুস্থলে ফেলে রেখে 
গিয়েছে । এর পর আমরা শহরের প্রত্যেক ধোবির নিকট খোঁজ-খবর 
করে টালিগঞ্জ নিবাসী এমন এক ধোবির সন্ধান পেলাম, যাঁর ধোঁবি মার্কা 
ছিল %+ এইরূপ । এ রুমালটি উপরোক্ত ধোবি লোকটিকে দেখানো 
মাত্র সে বলে দিলে উহার মালিক হচ্ছে অমুক এবংসে অমুকগলির অতো 
নম্বর বাটার লোক । এর পর এ লোকটিকে পাকড়াও করে অকুস্থলে নিয়ে 
আসা মাত্র ও গৃহের অন্যান্ত বেশ্যা নারীগণ তাকে সনাক্ত করে এজাহার 
দিলে যে তারা হত্যার কিছুক্ষণ পূর্বে ও ব্যক্তিটিকে নিহত নারীর গৃহ 
হতে বাঁর হয়ে আসতে দেখেছিল । অবকুস্থলে প্রাপ্ত ক্লোরোফর্মের 
শিশির উপর একটি স্থম্পষ্ট অঙ্গুলির ছাপও পাওয়া গিয়েছিল, বৈজ্ঞানিক 


পরীক্ষা দ্বারা আমরা এও ভানতে পারি যে উহী ত্র আসামীরই অন্থুলির 
ছাপ ৷” 


৫৭ অপতদন্ত-_গবেষণ, ইত্যাদি 
শান্তিরক্ষিগণ এইরপ বহু ধোবি মার্কা যথা_ 


০ শু.) 5%% 


ইত্যাদি, এবং যে সকল ধোবি এরূপ মার্ক দেয় তাঁদের নাম ও ঠিকানা 
সংগ্রহ করে রেখে থাকে । প্রত্যেক ধোবি স্ব স্ব পৃষ্ঠপৌষকদের কাপড় 
চোপড় পৃথক পৃথক মার্কা দ্বারা চিহ্নিত করে রাখে যাতে করে একই 
মাঠে কাচবার বাঁ শুকতে দেবার সময় এ গুলি গুলিয়ে বা হারিয়ে না 
যাঁয়। এতদ্যতীত নিজেদের পৃথক সত্তার পরিচায়ক রূপেও এরা এদের 
নিজস্ব ধোবি চিহ্নাদি ব্যবহার করেছে । কেহ কেহ এক একটি 
পরিবারের বন্ত্রাদির জন্য এক এক প্রকার চিহ্ন ব্যবহার করে থাকে | 
দুঃখের বিষয় এই সকল ধোবি এবং ডাইংক্লিনিং-এর চিহ্া্দির সম্পূর্ণ 
তালিকা এই শহরের আরক্ষ পুরুবেরা আজও পর্যন্ত সঙ্কলন করতে সক্ষম 
হননি, অথচ কাজটি অতীব সহজ কাঁজ। 


অপতদন্ত_গবেষণ, ইত্যাদি 


অপত্দন্ত সমূহ রক্ষিগণ বিভিন্ন পর্যায়ে সমাধিত করে থাকেন৷ এইরূপ 
তদন্ত দ্বারা প্রথমে তীরা অপরাধ-সন্বন্ধীয় কয়েকটি তথ্য বা ডেটা সংগ্রহ 
করে থাকেন। অকুস্থল পরিদর্শন, বিভিন্ন ব্যক্তির বিবৃতি গ্রহণ এবং 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা এই সকল তথ্য বা ডেটা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে । 
এর পর তাঁরা এইরূপে সংগৃহীত বহুবিধ ডেটা বা তথ্য আলোচনা করে 
গবেষণা শুরু করেন, এবং এই গবেষণান্যায়ী “সংঘটিত অপরাধ” সম্পর্কে 
পরিশেষে এর! কোনও এক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 


অপরাধ-বিজ্ঞান / oH 


অবলম্বন করে থাকেন, প্রত্যেকটি অপরাধের তদন্ত-কার্য কয়েকটি বিশেষ 
ধারায় পরিচালিত হয়ে থাকে । নিম্নের তালিকাটি হতে বিষয়টি বুঝা 
যাবে। 

(১) অকুস্থছল পরিদর্শন 

(২) বিবৃতি গ্রহণ 

(৩) বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 


তথ্য বা ডেটা 
গবেবণ 
সিদ্ধান্ত 
অনুসন্ধান 


কাধকরণ 


অবুস্থলে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার্থে পাঠানোর বহু পরে 
উহাদের রিপোর্ট সমূহ শান্তিরক্ষীদের হস্তগত হয়ে থাকে। কিন্ত 
অতোদিন পর্যন্ত দেরি না করে আগু ব্যবস্থা অবলদ্বনের প্রয়োজন । 
এই ভন্ত প্রাথমিক তদন্তের ব্যাপারে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি 
এবং অকুস্থল পরিদর্শন-লব্ধ তথ্য সমূহের উপর গবেষণা শেষ করে রক্ষিগণ 
ত্বরিত গতিতে কোনও এক দিদ্ধান্ত বিশেষে উপনীত হন। 
তবে বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট সমূহ কোনও প্রকার বিরুদ্ধ মতামত 
দান করলে পরিশেষে রক্ষিগণের তাদের পূর্ব সিদ্ধান্তের আমুল 


পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়ে থাকে । এই সম্বন্ধে নিম্নের বিরুতিটি 
প্রণিধান যোগ্য । 
“এই দিন অমুক অবিবাহিতা মহিলা থানায় এসে এজাহার দিলে যে» 


৫৯ অপতদন্ত-_গবেষণ, ইত্যাদি 


দুইজন ব্যক্তি ঘরের মধ্যে তাকে জোর করে ধর্ষণ করেছে। তিনি এও 
বললেন যে, ইতিপূর্বে যৌন সঙ্গমে তিনি আদপেই অভ্যস্ত৷ ছিলেন'না। এ 
অপরাধের প্রমাণ স্বরূপ তিনি তার পরিধেয় বন্ধে রক্তের দাঁগও দেখিয়ে- 
ছিলেন, তীর শরীরের কয়েকটি আঘাঁতও । আমরা অকুস্থলে এসে 
ভদ্র মহিলার বিছানায় স্থানে স্থানে রক্তের অনুরূপ দাগও দেখতে পেলাম । 
অকুস্থলের দুই ব্যক্তি মহিলাটিকে ধষিত হতে দেখেছেন বলে সাক্ষীও 
দিলেন। এই রক্ত চিহ্নিত বিছানা ও পরিধেয় বস্তু এবং অকুস্থলে” 
সঙ্গীদের বিবৃতি রূপ তিনটি তথ্য অনুধীবন করে আমরা ঘটনাটি সত্যই 
ঘটেছে, এইরপ এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার 
করি। কিন্ত প্র সকল দ্রব্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের রিপোর্ট হতে পরে 
আমর! জানতে পারি বে এ বিছানার এবং পরিধেয় শাড়ির রক্ত আদপে 
কোনও আঘাতের রক্ত নহে, উহা ভ্রীলৌকদের মাসিক বা মেনস্ট্রেশনের 
রক্ত। এতদ্যতীত ও রিপোর্ট পাঠে এও ভান। গেল যে মহিলাটি যৌন 
সঙ্গমে অভ্যস্ত এবং যৌন রোগগ্রন্তা, এমন কি উহার গাত্রের আঘাত 
সমূহও ব্বরুতরপে প্রতীত হয়, ইত্যাদি ; অপরদিকে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের 
শরীরে এরূপ কোনও যৌন ব্যাধি আঁদপেই নেই। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 
ল্ধ পরবর্তী তথ্য সমূহ অবগত হওয়ার পর আমরা আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত 
পরিত্যাগ করি এবং আসামীদের তৎক্ষণাৎ আরও তদন্ত সাপেক্ষ 
জামিনে মুক্তি প্রদান করি।” । 

উপরোক্ত কারণে রক্ষিগণের নিজেদেরও কিছুটা বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান থাকার প্রয়োজন আছে। সম্ভব হলে দ্রব্য সমূহের 
মামুলি পরীক্ষা সমূহ নিজেরাই করে নিতে পারলে ফল ভালো হবে। 
অন্তত পদ-চিহ্, টিপ-চিহ্ন এবং হন্ত-লিখন শান্তর সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের 
মুখাপেক্ষী হয়ে থাকী আমি লঙ্জাকর মনে করি। কেহ কেহ বলেন, 


অপরাধ-বিজ্ঞান তি 


তদন্তের সময় বিশেষজ্ঞ এবং বৈজ্ঞানিকদের সন্দে নেওয়া উচিত। কিন্ত 
আমার মতে যন্ত্রপাতি সহ উহাদের সকল সময়ই অকুস্থলে উপস্থিত 
থাকা সম্ভব হবে না। এই জন্য শান্তিরক্ষীদের নিজেদেরই উচিত অন্তত 
ছোট খাটো বা লঘু যন্ত্রপাতি সমূহ নিজেদের সঙ্গে রাখা । অন্যথায় 
তাদের উচিত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণাদির রিপোর্টে উল্লিখিত নবলব্ধ অপরাধ 
সনবনধীয় তথ্য সমূহ বথাসত্বর সংগ্রহ করা। 

অপরাধ সম্বন্ধীয় তথ্য সমূহ ছুই গ্রুকার হয়ে থাকে, বথা__প্রত্যক্ষ তথ্য 
এবং পরোক্ষ তথ্য । য। দেখা বা শুনা বায় তাকে বল! হয় প্রত্যক্ষ 
তথ্য এবং যা দেখা বা শুনা যায় না তাঁকে বলা হয় পরোক্ষ তথ্য। 
একটু বুঝিয়ে বলার প্রয়োছন আছে। কোনও এক নিহত ব্যক্তির 
দেহের নিয়ে ও চতুল্পার্থে বদি প্রচুর রক্ত দেখা বায় তা’হলে গর তথ্য হতে 
বুঝা বাবে লোকটিকে অকুস্থলেই হত্যা করা হয়েছে, কিন্ত প্র স্থানে যদি 
সামান্য মাত্র রক্ত দেখা যায় কিংবা স্থানে যি আদপেই রক্ত না থাকে 
তালে এই “না দেখা’ রূপ তথ্য হতে বুঝা যাবে যে লোকটিকে অন্তত্ হত্যা 
করে এ স্থানে পরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। চতুষ্পার্থে বহু গৃহ অবস্তিত 
থাকা সত্বেও যদি কেহ নিহত বা আহত বা ধর্ষিত ব্যক্তির চিৎকার বা 
আতনাদ না শুনে থাকে, তা’হলে এ না শুনা রূপ তথ্যও’ একটি 
প্রয়োজনীয় তথা। এ্ররূপ না দেখা ব। না গুন! রপ তথ্য হতে এ অপরাধ 
সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়ে থাকে । কোনও 
স্থানের গাড়ির চাকার দাগ দেখলে সিদ্ধান্ত করা বায়, অপরাধিগণ এ 
স্থলে শকট যোগে এসেছিল, অশ্করূপ ভাবে গাড়ির চাকার দাগ ন! 


দেখলে বুঝ যেতে পারে তার! গাড়ি করে আসেনি; তারা পায়ে হেঁটে 
এসেছে। 


অপরাধ-সন্ন্ধীয় তথ্য ব| ডেটা সংগ্রহের উৎস এবং নিয়ম সম্বন্ধে 


৬১ অপতদন্ত-_গবেষণ, ইত্যাদি 


বলা হলো । এইবার অপরাধ গবেষণার রীতি নীতি সম্বন্ধে বলবো ॥ 
তিনটি বিশেষ পন্থায় এই গবেষণা! কার্য সমাধা কর। হয়» তাদের যথাক্রমে 
বলা হয়, পরিদর্শন, আগম এবং অনুমান । বক্তব্য বিষয়টি একটু বুঝিয়ে 
বলার প্রয়োজন আছে । চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে প্রত্যক্ষ 
রূপে বিষয় বস্তু অবগত হওয়ার নাম পরিদর্শন । বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখের 
বিবরণী হতে য। আমরা অবগত হই, তাকে আমরা বলি আগম। 


' প্রত্যক্ষাৰ্শীদের বিবৃতি, বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট হতে শুনা কাহিনী এবং. 


বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট প্রভৃতি হতে যা আমর! জ্ঞাত হই, তাকে বল! 
হয় আগম। পরিদর্শন এবং আগম সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার অনুমান 
সম্বন্ধে বলা ধাক। অনূরবর্তী কোনও পর্বত শিখর হ'তে ধূম নির্গত, 
হচ্ছে__এই ক্ষেত্রে নিশ্চিত রূপে অনুমান করা যায় যে অনুরবর্তী পর্বত 
শিখরে আগুন আছে, কারণ আগুন হতেই ধুম নির্গত হয়। বিষয় 
বস্তুর দুইটি গুণাগুণ অবগত হওয়ার পর তার তৃতীয় গুণটি সম্বন্ধে. 
নির্ভুল রূপে অবগত হওয়া যায়। এইরূপ রীতিতে অনুসন্ধান করার 
অপর নাম প্অনুমাঁন”। এই অনুমান অভিজ্ঞতা এবং পুথি জ্ঞান প্রন্থত 
হয়ে থাকে । রক্ষিগণের অপরাধ-নিরণয় সমন্ধীয় বহুবিধ পূর্ব অভিজ্ঞতা 
ও জ্ঞান না থাকলে অনুমানে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। ভুল বা ক্রটকে 
বলা হয় বিকল্প । অপত্দন্তের ব্যাপারে এই মকল বিকল্প সম্বন্ধে 


সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত । 


[বিকল্প দুই প্রকার, যথা_-বহিবিকল্প এবং অন্তবিকল্প। রজ্ছসর্প” 
গুক্তি-মুক্তা, মীয়া-মরীচিকা প্রভৃতি বহিবিকল্পের দৃষ্টান্ত । এই বিশেষ 
ক্ষেত্রে বিকল্প চক্ষু হতে মস্তিষ্কের দিকে প্রবাহিত হয়। অপর দিকে 
অন্তরধিকল্পের মধ্যে কোনওরূপ বিষয় বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। 
অন্তবিকল্পের বিষয় বস্তু চিন্তার দ্বারা মস্তিফকের মধ্যে জাত হয় এবং পরে 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১ 


তার ছবি মস্তিষ্ক হতে চক্ষুর দিকে প্রবাহিত হয়। এইরূপ অবস্থায় 
আমরা ভূত, বিভীষিকা প্রভৃতি দেখে থাকি । ] 

এইরূপে আগম, পরিদর্শন এবং অনুমান দ্বারা রক্ষিগণ দুরূহ তদন্তের 
ব্যাপারে কোনও একটি সিদ্ধান্ত বিশেষ গ্রহণ করে থাক্ন। কিন্তু বহু 
ক্ষেত্রে সংগৃহীত তথ্য সমূহ অনুধাবন ছারা মাত্র একটি সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়| সম্ভব হয়না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এইরূপ গবেষণা! দ্বারা 
'রক্ষিগণ একাধিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন । সিন্ধান্ত যখন একাধিক 
হয় তখন তাকে বলা হয় পরিসংজ্ঞা বা থিওরি। অর্থাৎ এই সকল 
'থিওরির কোনও একটি সত্য এবং তার বাকিগুলি মিথ্যা । কোনও 
এক অজ্ঞাত বিষয় বস্তু অনুনন্ধান দ্বারা জ্ঞাত হতে হলে 
গবেষক (Researchers ) গঠ্বেণাঁর উদ্দেশে প্রথমে করেকটি 
"সম্ভাব্য পরিসংজ্ঞা কল্পনা করে নিয়ে থাকেন। তথ্যাম্ছসন্ধান এবং 
গবেষণা কার্য এই নিয়মেই পরিচালিত হয়ে থাকে। তদন্তকারী 
রক্ষিগণ এক একটি করে প্রতিটি থিওরি অনুসরণ করে প্রকৃত সত্য 
নিরূপণ করতে প্রয়াস পেয়ে থাকেন। একটি থিওরি কিছুটা দূর 
অঙ্গসরণ করে যদি বুঝা যায় যে সন্মুখে আর পথ নেই বা উহা বন্ধ 
তা’হলে তাকে ফিরে এসে দ্বিতীয় এক থিওরি অনুযায়ী তদন্তের কার্য 
করে যেতে হয়। এমনি করে একটির পর একটি থিওরি পর্যালোচনা 
করে রক্ষিগণ পরিশেষে দেখতে পান যে তাদের একটি থিওরি অপরাধ- 
নির্ণয়ের ব্যাপারে ফলপ্রদ হতে চলেছে। অর্থাৎ এ অপরাধ সম্বন্ধে 
তারা বা অনুমান বা থিওরি করেছিলেন, তাঁদের একটি মিথা। নয়, সত্য । 
বিভিন্ন এবং পরস্পর-বিরোধী থিওরি বা পরিজ্ঞানের একটিও সন্দেহাতীত 
মনে হলে তাঁর উপর নির্ভর করে রক্ষিগণ যে নিভুলি দিদ্ধান্তে পৌছেন 
তাকে বলা হয় শেষ সিদ্ধান্ত। কিরূপে ইহা সম্ভর হয় সেই সম্বন্ধে 


৬৩ অপতদন্ত-_-গবেষণ, ইত্যাদি 


এইবার আলোচনা করবো। নিম্নের বিবৃতিটি পড়লে আমরা বিষয়টি 
বুঝতে পারবো । 

“এইদিন অকুস্থলে' উপস্থিত হয়ে আমরা দেখতে পেলাম কোনও 
এক পুরুষ ব্যক্তির মুণ্ডহীন মৃতদেহ এ স্বল্প পরিসর মেথর গলির মধ্যে 
পড়ে রয়েছে । তাঁর পরনে কোনও বস্তু নেই। কিন্তু তার গলায় 
একটি সুতার পৈতা দেখা যায়। কতিত গলদেশের নিম্নে সামান্য 
একটু মাত্র রক্ত দেখা গেল, কিন্তু দেওয়ালের গায়ে একটুও রক্তের 
দাগ দেখা বায় না। ওঁ স্বল্প পরিসর গলি পথের ছুই দিককার বাড়ির 
কোনও ব্যক্তিই এই সম্বন্ধে কোনও কিছুই বলতে পারে না। পরি- 
দর্শন দ্বারা আমরা মাত্র এই কয়টি তথ্য অবগত হতে পারলাম, কিন্ত 
প্রত্যক্ষদর্শীর অভাবে “আগম” দ্বারা আমরা কোনও তথ্য প্রাপ্ত হলাম 
না। এইক্ষেত্রে অনুমান দ্বারা বাঁকি কয়টি তথ্য সংগ্রহ কর! ভিন্ন আমাদের 
উপায় ছিল না। পৈতা এদেশে মাত্র ব্রান্ণণগণ পরিধান করে, নিহত 
ব্যক্তির গলদেশের পৈতা৷ হতে অনুমান দ্বারা আমরা বুঝে নিলাম যে 
পর নিহত ব্যক্তি ছিল একজন ব্রাহ্ম সন্তান। এই ভাবে আবাত ” 


হানলে থা গলদেশ কর্তন করলে প্রচুর রক্তপাত হওয়া স্থাভাবিক, এই 


অবস্থায় রক্ত ফিন্কি দিয়ে বেরিয়ে দেওয়ালে এসে পড়তো» অথচ আমরা 
এই গলির উপর রক্তের চাপ বা জমাট এবং দেওয়ালের দুর বা 
নিকট দেশে কোথাও রক্তের ফোটা দেখতে পেলাম না । এইরূপ পরিদর্শন 
দ্বার আমরা অনুমান করে নিতে পারলাম যে লোকটিকে অকুস্থলে হত্যা 
করা হয় নি, তাকে অন্তত্র কোথায়ও হত্যা করে মৃতদেহটি অল্প পরে 
অকুস্থলে কে বা কারা ফেলে দিয়ে গিয়েছে। মৃতদেহটি ভারি ও স্থল 
বিধায় ইহাও প্রতীত হলো৷ বে একাধিক ব্যক্তি এ দেহটি অকুস্থলে 
পরিবহন করে এনেছে । এবং এইরূপ পরিবহন হত্যার স্বল্প পরেই 
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করা হয়েছিল, এই কারণে আমর! মাত্র সামান্য রক্ত তার গলদেশের 
তলদেশে দেখতে পেয়েছি । 

এইরূপে অনুমান এবং পরিদর্শন (আগমের অভাবে ) দ্বার আমরা 
উপরোক্ত কয়েকটি তথ্য বা ডেটা অবগত হয়ে অপরাধ সম্বন্ধে কোনও এক 
সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সচেষ্ট হই । কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটিমাত্র সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া গেল না। এই কারণে এই সম্বন্ধে আমরা নিম্নোক্ত রূপ 
কয়টি সম্ভাব্য পরিসংভ্ঞা বা থিওরি সৃষ্টি করি। 

(১) নিহত ব্যক্তি হয়তো নিকটস্থ কোনও জমিদার ব| ধনীর বাড়িতে 
রাধুনী ত্রাণ ছিল, এবং তার নিয়োগ কর্তারা ধনীই হবে, তা 
না হলে রাধুনী ব্রাহ্মণ রাখবে কি করে? এদেশে ব্রাহ্মণদেরই 
রাধুনী নিযুক্ত করা হয়, চাকররূপে তাদের ব্যবহার প্রায়শ করা হয় 
না। পূর্ব অভিজ্ঞতা হতে এই সত্য আমাদের জানা আছে । অতএব 
থিওরি মতে নিহত ব্যক্তি যে রাধুনী ছিল তাতে সন্দেহ নেই। প্র 
জমিদার বা ধনী ব্যক্তির কোনও বিধবা বা! অনুঢ। কন্যার সহিত হয়তো 
ওঁ নিহত ব্যক্তির প্রেম হয়ে থাকবে। এদিন রাত্রে বাড়ির লোকের! 
এই গোপন প্রেম ধরে ফেলে এ রাধুনী বামুনকে বাড়িরই কোথায়ও 
হত্যা করে চার পাঁচজন মিলে দেহটাকে রাত্রিবোগে এইখানে ফেলে রেখে 
গিয়েছে। 

এই থিওরি আমরা সন্মুখ এবং বিপরীত উভয় তদন্ত দ্বারা অনুসরণ 
করি। আমরা চর লাগিয়ে জানতে চেষ্টা করি অকুস্থলের কেহ এইরূপ 
অবৈধ প্রেমের ব্যাপার অবগত হয়েছে কি না, এইরূপ গুপ্ত প্রেম 
সম্বন্ধে পাড়ায় কোৌথায়ও কখনও জানাজানি বা কানাকানি হয়েছে 
কিনা? 

এ খুন বদি কারও বাটার মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে তা’হলে 
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পানে প্রচুর রক্ত পড়বে । এবং এই রক্ত তারা গোপনে ধুয়ে বা মুছে 
ফেলে দেবে। আমরা অনুসন্ধান দ্বারা জানবার চেষ্টা করি কেউ কারও 
বাড়ির সম্মুখের নালা বা নর্দমার জল অস্বাভাবিক লোহিতাভ দেখেছে 
কিনা, আমরা করপোরেশন মেথরদেরও জিজ্ঞাসা করতে থাকি, কেউ 
রক্তমাখা ন্তাকড়া কোথাও পড়ে থাকতে দেখেছে কিনা, বদি আমরা 
উপরোক্ত রূপ কোনও সংবাদ পেতাম তাঁ’হলে বুঝে নিতাম যে আমাদের 
উপরোক্ত থিওরিটিই সত্য এবং তাঁকেই আমর! আমাদের শেষ সিদ্ধান্ত 
করে গর বিশেষ পথে অনুসন্ধান দ্বারা তদন্ত শুরু করতাম। কিন্তু তথ্য 
তল্লাস ও অনুসন্ধান দ্বার আমর এইরূপ কোনও নন্ধানই; পাই নি। 
বার্থ মনোরথ হয়ে আমরা নিয়োক্তরপ আমাদের দ্বিতীয় গরিসংজ্ঞ! বা 
থিওরি _অনুবায়ী তদন্ত শুরু করে দিই। 

(২) নিহত ব্যক্তি হয়তো কোনও এক দুৰৃত্ত বা প্রভাবশালী ব্যক্তির 
ভ্রাতা। সম্পত্তি হতে তাকে চিরবঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে অন্য কোনও 
স্থানে তাকে হত্যা করে পরে সহকারীদের সাহায্যে তাকে এইখানে 
এনে ফেলে রেখে গিয়েছে এবং এ নিহত ব্যক্তি কোনও এক ধনী ভদ্র 
ব্ৰাহ্মণ পরিবারের পুত্র ছিল । 

কিন্ত ও নিহত ব্যক্তির দেহাঁবয়ব এবং হাতের ও পায়ের চেটে 
পরিদর্শন করে বুঝা গেল বে এ ব্যক্তির ধনীর ঘরে বর্ধিত না৷ হওয়াই 
স্বাভাবিক । তার পায়ের চামড়া স্থল ও কর্কশ এবং বিক্ষত দেখা যায় 
এবং তাঁর হাতের কড়া হতে তাঁকে একজন মজনুর ব'লে প্রতীত হয়। 

এই ভন্ত এই থিওরিটি আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। 

(৩) হয়তো নিহত ব্যক্তি একজন অসচ্চরিত্র বুবক। কোনও 
স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপারে তার কোনও এক প্রতিদন্দী প্রেমিক প্রবর স্বয়ং 
কিংবা লৌক মাঁরফৎ তাঁকে নিহত করে এখানে ফেলে রেখে গিয়েছে। 


৫--৬ষ্ঠ 
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[ এই ব্যাপারে আমরা পুলিশ সার্জনকে শব-ব্যবচ্ছেদের সময় তার 
যৌনদেশ পরীক্ষা করে জানাতে অন্তুরোধ করি, ও নিহত ব্যক্তির কোনও 
যৌন-রোগ ছিল কি’না, এবং নিকটস্থ বেশ্যালয় সমূহে প্রন্নপ কোনও 
ব্যক্তি বন্ধুবান্ধব সহ হাঁগেশ। কোনও বেশ্য| গৃহে গমন করতো কিনা, 
তাও আমরা অবগত হতে চেষ্টা করি। এইরূপ ছুই একট ঝাগড়াঝ টির 
সংবাদ আমরা কয়েক স্থানে পাই বটে, কিন্তু অনুসন্ধান দ্বারা জানা যায় 
যে বিবাদীরা বাহাল তবিয়তে জীবিত আছে। এইরস কোনও এক 


ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হয়েছে বলে একদিন জান| যায়, কিন্তু বেশ্ঠ| নারী এবং 


দালালরা মুতদেহটি এ নিরুদিষ্ট ব্যক্তির নয় বলে বিবৃতি দেয়। বল! 
বাহুল্য, মৃতদেহের 'আরুতি হতে তাকে যুবক বলে প্রতীত হয়েছিল, তা 
না হলে ও থিওরিটি আমর! প্রারভেই পরিত্যাগ করতাম । ] 

50৪) হয়তো বা নিহত ব্যক্তি কোনও এক ব্যবসায়ী বা শিল্প 


_... প্রতিষ্ঠানের অংনীদার। তাকে এ ব্যবপায় প্রতিষ্ঠানের অধিকারত্ব হতে ' 
_ বঞ্চিত করবার জন্যে. এইভাবে হত্য। করা হয়েছে । এই থিওরি বিশ্বাস 


করলে বুঝে নিতে হবে বে, নিহত ব্যক্তি অপুত্রক বা আত্মীয় বা উত্তরাঁধি- 
কারী বিহীন। কিন্ত উত্তরাধিকারী-বিহীন ব্যক্তি প্রায়ই দেখা যায় না, 
এই জন্য এই থিওরিটি গ্রহণ যোগ্যও নয়। 

এই সকল কারণে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ * থিওরির তদন্ত 
আপাতত স্থগিত রেখে আমরা নিয়োক্ত থিওরি অনুযায়ী তদন্ত শুরু করে 
দিই । ? 

(6) হয়তো বাসে কোনও রাজনৈতিক দলাদলি বা শ্রমিক 


* বড়ঘরের ছুই একজন সন্তানের পক্ষে বাড়ির বাইরে এসে ভববুরের মত সাধারণ 
ভাবে জীবন যাপন করাও অসম্ভব নয়। 


| 
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বিভ্রাটের কাঁরণে নিহত হয়ে থাকবে, কিন্ত নিকটে কোনও কল কারখানা! 
ছিল না এবং তাঁর চেহারা! হতে কোনও রাজনৈতিক ব্যাপারে সে জড়িত 
থাঁকতে পারে বলে মনে হলো না । রি 

(৬) হয়তো বা নিহত ব্যক্তি কোনও এক পুরানো চোর বা তঙ্কর। 
লু্ঠিত দ্রব্যের ভাগ বাটোয়ারার ব্যাপারে কিংবা দলের সহিত বিশ্বীস- 
ঘাতকতা করায়, কিংব| অপরের হিস্য! আত্মসাৎ করার জন্যে তাঁর 
দলের অপরাপর ব্যক্তিরা তাকে এ ভাবে হত্যা করে এ স্থানে ফেলে 
দিয়েছে। 

আমরা এই শেষ থিওরি ব! পরিসংজ্ঞান্সযায়ী পরোক্ষ বা বিপরীত তদন্ত 
দ্বারা গোয়েন্দাদের সাহায্যে সংবাদ সংগ্রহ করতে শুরু করে দিই । 

মৃতদেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করার একমাত্র সম্ভাব্য উদ্দেশ্য, যাঁতে 
কেউ তাকে সনাক্ত করতে না পারে তাঁর ব্যবস্থা করা । বহুদূর হতে. 
মৃতদেহ এ স্থানে নীত হলে মুণ্ড কতনের কোনও প্রয়োজন ছিল না। 
সুতরাং সহজেই আমর! বুঝতে পারি বে এ ব্যক্তি অকুস্থলের নিকটে 
কোনও স্থানের বাঁসিন্দ। ছিল, তা’ না হলে মুণ্ড অপসারণ রূপ 
বিপদের ঝুঁকি খুনী-ব্যক্তি গ্রহণ করতো না। খুব সম্ভবত সে 
-নিকটেরই এক বাড়ির বাসিন্দা হবে । আমরা নিকটস্থ পলীসমূহ হতে 
দলে দলে লোক ডেকে এনে মৃতদেহটি দেখাতে শুরু করে দিই এবং 
নিকটের কোনও পল্লী হতে এরূপ কোনও ব্যক্তি সম্প্রতি নিখোজ 
হয়েছে কিনা তা জানতে সচেতন হই । পুলিশ অফিসারদের মধ্যেও 
আমরা খবর নিই, তাদের কোন গুপ্তযর কাল রাত্রি হতে নিখোজ 
হয়েছে কি'না। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে জনৈক পুলিশ অফিদার অকুস্থলে 
এসে মৃতদেহটি সনাক্ত করে জানালেন যে এ ব্যক্তি তাদেরই একজন 
বেতনতুক্ত গুপ্তচর ছিল এবং সে নিকটেরই এক বস্তীর বাসিন্দা । 
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সম্প্রতি দে তার প্রতিবেশী ছুই জন তত্করকে বামাল সহ ধরিয়ে দিয়েছে। 
তিনি এও জানালেন যে ছুই দিন হলো এ আদামীদ্বয় আদালত হ'তে 
জামিনে মুক্ত হয়ে এদেছে। মৃতদেহের হাতের উক্ছি চিহ্ন এবং দেহাবয়বের 
গড়ন হতে অফিপারটি এ নিহত ব্যক্তিকে সনাক্ত করেছিলেন। আমর! 
তৎক্ষণাৎ এ আদামীদ্বয়ের বাড়ি তল্লাস করি। খানাতল্লাস দ্বারা 
একখানি রক্তমাখা ছুরি ও পরিধেয় বন্ত্রাদি এবং তাদের কক্ষের মেঝে 
খুড়ে নিহত ব্যক্তির মুণ্ড উদ্ধার করতে সমর্থ হই। 

পরিদর্শন এবং বিশ্লেষণ লব্ধ তথ্য বা ডেটা সমূহ অম্পর্কে অনুধাবন, 
এবং গবেষণা করে কিরূপে অতীব দুরহ তদন্ত সমূহের সমাধান বা 
কিনারা করা সম্ভব ত| নিম্নের বিবৃতি হতেও বুঝা বাবে । 

“খিদিরপুর ডকের ব্রিজ এবং আদি গঙ্গার উপরকার খিদিরপুরের 
পুলের অন্তব্্তী স্থানে বে ট্রাম লাইন সহ সংযুক্ত রাজপথটি আছে, 
সেই পথের মাঝামাঝি এক জায়গার ফুটের উপর অবস্থিত এক ডা স্টবিনের 
মধ্যে জনৈক! ৪৫ বৎসর বয়ন্কা নারীর এক মৃতদেহের নিয়াংশ অতি 
প্রত্যুষে দেখা গেল।  মৃতা নারীর ' দেহটি কটিদেশ হতে সুন্দররূপে 
কতিত করা হয়েছে । স্থানীয় কোনও ব্যক্তি, পথচারী বা দোকানদার 
এই নৃতদেহের আবির্ভাব সম্বন্ধে কোনও কিছুই বলতে পারে ন1। 
মৃতদেহের অঙ্গাদিতে কোনও প্রকার উদ্থির বা ক্ষতের চিহ্ন বা উদ্ধির 
নাম ইত্যাদি দেখতে পাওয়া গেল না। প্রাথমিক তদন্তের রীতি 
অন্বায়ী উক্তরূপ পরিদর্শন কার্ধের পর আমরা অকুস্থলের কয়েক 
ব্যক্তির নাম, ঠিকানা এবং তাদের বিবৃতি বা জবানবন্দী গ্রহণ 
করলাম, কিন্তু তারা, “আমরা কিছুই জানি না কিংবা «এই মাত্র 


এসে ব্যাপার দেখছি’ ইত্যাদি ব্যতীত অন্য কোনও উত্তর দিতে 
পারলো না। 
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আমি এইবার অকুদ্ধল এবং এ মুতদেহটি পুঙান্থপুঙ্খরূপে পরিদর্শন 
করতে ব্যাপৃত হলাম। মৃতদেহটি নগ্ন অবস্থায় একটি বড় নূতন 
চটের থলিয়ার ( বোরার ) মধ্যে ঢুকানো ছিল। প্রথমেই আমি এই 
বোরাটি প্রয়োজনীয় প্রামাণ্য দ্রব্য রূপে গ্রহণ করে উহা সংরক্ষণ 
করলাম এবং এর পর তীক্ষ দৃষ্টিতে মৃতদেহের প্রতিটি অংশ পরীক্ষা 
করতে শুরু করলাঁম। এ মৃতদেহের অন্য কোনও অংশে কোনও 
আঘাতের চিহ্নগাত্রও ছিল নাঁ। এতদ্যতীত এ মৃতদেহে বা অকুস্থলে 
কোনও রক্তের চিহ্নমাত্র নেই । কিন্ত মৃতদেহের যৌন অংশের কেশ গুচ্ছ 
ক্ষৌরকুত ছিল। মৃতদেহের অবয়ব হতে মৃতীর বয়স ৪৫ বৎসর এবং 
তার অঙ্গারৃতি হতে মৃত! মধ্যবিত্ত ঘরের কন্যা, এইরূপ প্রতীত হলে । 

এরপর আমরা মুতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য শবব্যবচ্ছেদাগারে 
পাঠিয়ে দিই। ডাক্তারী পরীক্ষার রিপোর্ট হতে আমরা জানতে পারি 
যে মৃতার বয়স ন্যুনাধিক 9৫ বত্দর এবং মৃতদেহের কাঠিন্ত হতে বুঝা 
গিয়েছে যে গত পরশ রাত্রে অর্থাৎ প্রায় ২৮ ঘণ্টা পূর্বে তাঁকে নিহত 
করা হর়েছে। ডাক্তারী রিপোর্ট হতে আমর| এ'ও জানতে পারি যে 
রাত্রি ভোজনের কিছু পরে তাঁকে নিহত কর হয়েছে । কারণ মৃতার 
পাকস্থলী পরীক্ষা করে দেখ! গিয়েছে বে ভুক্ত খাদ্য মাত্র সামান্ 
পরিমাণে দেহাভ্যন্তরে হজম হয়েছে । এবং মৃতার পাকস্থলীতে কোনও 
প্রকার বিষের ক্রিয়ার সন্ধান পাওয়া যায় নি। 

উপরোক্তরূপে অকুস্থল পরিদর্শন এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা 
সংগৃহীত তথ্য সমূহ পর্যালোচনা করে গবেষণা দ্বারা আমরা নিয়োক্ত- 
রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হই । 

(১) খিদিরপুরের মত ট্রাম রাস্তায় রাত্রি ছুটা পর্যন্ত যানবাহন 
এবং লোক চলাচল করে থাকে । মৃতদেহটি এ ভাবে অকুস্থলে আনয়ন 
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করা কদাচ সম্ভব নয়। বলাবাহুল্য যে অন্যকোনও স্থান হতে মৃতদেহের 
নিশ্নাংশটি এখানে আনা হয়েছে । এতন্যতীত সমধিক রক্তের অভাব 
হতে ইহাঁও জানা গেল যে মৃত্যুর বহু পরে দেহটি এ ভাবে কন করা 
হয়েছিল। কোনও উন্মুক্ত স্থানে এরূপে দেহ কর্তন সম্ভব নয়, এজন্য 
. নিশ্চিত রূপে অনুমান দ্বারা আমরা অবগত হলাম, যে এ নারীকে 
কোনও এক গৃহের কক্ষমধ্যে নিহত করা হয়েছিল এবং দরজা জানালা 
বন্ধ করে প্র মৃত দেহটি বহুক্ষণ পর্যন্ত এ ঘরে রাখা হয়েছিল। এর পর 
হত্যাকারী এ দেহাটি পাঁচার করবার অন্য কোনও উপায় না দেখে 
এ দেহ ছুই ভাগে কর্তন করে, মৃতদেহ পাঁচীর করার সুবিধার জন্যে । 
হত্যাকারী সম্ভবত একজন বা দুইজন হবে (সম্ভবত একজন), কারণ 
লোকবলের অভাবের কারণেই এইরূপে খণ্ডে খণ্ডে পাচার করা প্রয্নোজন 
হয়েছে। তা না হলে চার পাঁচ ব্যক্তি মিলে মড়া সৎকার করার 
ভান করে খাটে করে এ লাস পাচার করার সম্ভাবনা ছিল। হত্যাকারী 
যে নিহতা নারীর কোনও আপন জন এবং উভয়ে একত্রে এ 
একই ঘরে বা গৃহে বাস করতো», তাতেও কোনও সন্দেহ 
ছিল না, তা” না হলে বহুক্ষণ এ লাস এ গৃহে বা কক্ষে লুকিয়ে রাখা! 
সম্ভব হতে! না এবং শ্রী হত্যার কাহিনী অচিরে লোক মুখে জানাজানি 
হয়ে বেতো। এইরূপ গবেষণা দ্বারা আমর! ইহাও অনুমান করে নিলাম 
যে এ নারী কোনও ছুটা বা সাধারণ বেশ্যা নারী নয়। এ মৃতা নারী 
কোনও সাধারণ বেশ্ঠ। নারী হলে এতক্ষণে এই খুনের ব্যাপারে চাকর 
বাকর এবং অপরাপর ভাড়াটিয়া নারীর! চতুর্দিকে হৈ চৈ শুরু করে 
দিতে|। এতদ্যতীত আমরা অন্থমান দ্বারা ইহাও বুঝে নিয়েছিলাম যে এই 
হত্যা ক্রোধ বশত সহদা সমাধিত হয়েছে, তা না হলে এইভাবে লাস 
পাচার করারও প্রয়োজন হতো না । প্র মৃতদেহ চটের থলিয়! বা বো 


® 
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করে মাথায় করে অকুস্থলে আনা হয়েছিল, উহা এখানে শকটযোগে 
আনা হয় নি। উহা! শকটযোগে আনা হলে মুণ্ড ব্যতীত দেহের 
উভয়াংশই ও স্থানে একত্রে দেখা যেত। খুব সম্ভব দেহের উধ্বণংশ 
হত্যাকারী মাথায় করে উত্তর দিকে এনে আদি গঙ্গার জলে ফেলে 
দিয়েছে । মৃতদেহের নিম্নাংশ এ ভাবে বহন করার সময় বোধ হয় ভোর 
হয়ে আসে এবং রাজপথে লোক চলাচলও শুরু হয়, এই জন্য তাড়া- 
তাঁড়িতে উহা এ ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। দেহের নিয্নাংশ 
স্বভাবতই বহন কালে ভারী বোধ হয়, এই জন্য হয়তো উহ| অধিক দূর 
বহন করা সম্ভব হয় নি। খুব সম্ভবত হত্যা কার্য মাত্র এক ব্যক্তি 
দ্বার সমাধিত হয়েছে, তা না হলে ছুইটি অংশ একত্রে গন্তব্য স্থানে নেওয়া 
সম্ভব হতো। ওঁ দেহাংশ গাড়ি করে বহু দূর হতে নিশ্চয় বহন করে 
আনা হয় নি। উত্তরের আদিগন্ধা এবং দক্ষিণের ভকের ওপার হতে উহা! 
কেউ আনলে উহা ডকের ৰ! আদিগদ্দীর জলে ফেলে দিতো। এতো সুবিধা 
থাকতে এ জল বা খাল পার হয়ে এতো দূর পর্যন্তই বা তাঁরা আসবে 
কেন? এই ভাবে গবেষণা করে আমরা বুঝে নিলাম যে এই উভয় 
জলাশয়ের মধ্যবর্তী ট্রাম রাস্তার উভয় পার্খের কোনও গলিতে, বাড়ির 
মধ্যে এই হত্যাকাণ্ড সমাধিত হয়েছে। মূল হত্যাকাণ্ড এ নিহতা নারীর 
ঘুমন্ত অবস্থায় (ত্বরিত গতিতে) ঘটেছিল, তা” না হলে দেহের এই 
₹ নিয্নাংশেও ধ্বস্তাধস্তির বাঁ আঘাতের চিহ্ন বিগ্ধান থাকতো । দেহটি 
যে মৃত্যুর বহু পরে দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল, তা নিঃসন্দেহে আমরা বুঝে নিতে 
পেরেছিলাম । এইরূপ দ্বিখণ্ডন কার্য সময় সাপেক্ষ এবং উহ! নিরালায় 
সংঘটিত হতে বাঁধ্য। হয়ত বাটাতে অপর কোনও ভাড়াটিয়া নেই। 
তা থাকলে কক্ষদ্বার সারা রাত্রি ভিতর হতে অরগল বদ্ধ করে দ্বিখগুন রূপ 
পরবর্তী কার্য সমাধা করা হয়েছে। 


অপরাঁধ-বিজ্ঞান ৭২ 


(২) মৃতা নারীর যৌনাংশের কেশগুচ্ছের ক্ষৌরক্ৃত অবস্থা হতে 
ধারণা কর! যায় বে শ্রী মৃত| নারী হয় একজন বেশ্যা, নয় সে একজন 
অসচ্চরিত্রা নারী। সাধারণত বয়স নিবিশেষে বেশ্যা নারীরা বৌনাঁংশের 
কেশগুচ্ছ ক্ষৌরকৃত করে থাকে, অল্প বয়স্কা কোন কোনও ভদ্রনারীও 
এরগ করে থাকে, কিন্ত সচরাচর ৪৫ বৎসর বরঃস্ক! ভদ্রনারীর! চরিত্রহীন। 
না হলে এরূপ ভাবে ক্ষৌরকৃতা হয় না। এই স্থলে ট্রাম রাস্তার উভয়- 
পার্খে কোনও বেশ্যালয় না থাকায় আমর! অনুমান করি বে হয় এ নারী 
এক দুশ্চরিত্রা গৃহস্থ নারী, নর এ নাঁরা কোনও প্রৌঢ় ব্যক্তির উপপত্রী । 

(৩) হত্যাকারী সহসা! হত্যাটি সমাধা করে উঠা পাচার করতে 
ব্যন্ত হয়ে উঠে। ও হত্যা যে পূর্ব কল্পিত ছিল না, তা লাস পাচারের 
ব্যবস্থ। হতেই বুঝ যায়। খুব সম্ভব হত্যার পর দুইটি নূতন 
চটের থলিয়া হত্যাকারী নিকটস্থ কোনও থলিয়ার দোকান হতে কিনে 
এনে থাকবে। প্রাপ্ত থলিয়াটি ছিল নূতন এবং তাঁর উপর স্বস্তিকা 
ট্রেডমার্ক আকা ছিল। 

(৪) এইরূপ এক হত্যা কার্ধের পর হত্যাকারীর পক্ষে এ গৃহ 
বা কক্ষ হতে বথাসত্বর সরে পড়াই স্বাভাবিক । শ্রী বাড়ি তার নিজের 
হলেও উহা সে তাল বন্ধ করে অন্ত্র চলে যবে। কিন্ত কেন দে 
পলায়ন করলো না, তা”ও ভাববার ছিল। সকলের বুদ্ধি-গুদ্ধি এবং 
বিবেচনা সমান হয় না। এই কারণে নিশ্চিত কোনও ধারণ। কর। 
সম্ভবও নয়। 

উপরোক্ত রূপ তথ্যানুযায়ী গবেষণ| দ্বারা আমরা একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হই এবং এই দিদ্ধান্ত অনুয়ারী ও রাস্তার উভয় পার্থর বাটীর 


বাসিন্দ। এবং মালিকদের জিজ্ঞাসা করতে থাকি, ছুই দিন পূর্বে 


তাঁদের কোনও ভাড়াটিয়া বা প্রতিবেশী প্রত্যুষে তাদের কক্ষ বা গৃহ তাল। 


৭৩ অপতদন্ত-_গবেৰণ, ইত্যাদি 


বন্ধ করে বা তা খালি করে চলে গিয়েছে কি’ন! ? এতদ্বযতীত 
আমরা তদন্ত দ্বারা নিকটের কোনও এক চটের থলিয়া বিক্রেতাঁকেও 
খুঁজে বার করি। এই থলিয়া বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা 
অবগত হই যে একদিন পূর্বে বৈকাঁল বেলায় এক বাঙালী যুবক দুইটি 
স্বস্তিক। মার্ক। নূতন থলিয়| তাঁর নিকট হতে দুই টাক! মূল্যে খরিদ করে 
নিয়ে গিয়েছে। দোকানী ইহাঁও বলে বে সে ও বিক্রয় তার খাতায় 
লিখে রেখেছে এবং ও যুবককে দেখলে সে তাঁকে সনাক্ত করতে সক্ষম 
হবে। এর গর আমর! বাড়ি বাড়ি জিজ্ঞাসাবাদ করে উপরোক্ত রূপ 
একটি বাড়ি খুঁজে বার করি । এ বাড়ির একটি কক্ষ খুলে উহার মেঝের 
উপর মাংসের টুকর! এবং রক্তের চিহ্নও দেখি। এ কক্ষে তখনও পর্যন্ত 
একটি আলমারি ছিল। ও আলমারির ভিতর হতে রক্ত মৌছ। কয়েকটি 
বন্তখণ্ডও আমর! উদ্ধার করি। বেশ বোবা! যায় যে এ মেঝের রক্ত জল 
দিয়ে ধুয়ে এ বন্ত্র সমূহ দিয়ে তা মুছে ফেল! হয়েছিল। 

এ বাড়ির অপরাপর ভাড়াটিয়ার বলে যে শ্রী কক্ষে এক ৪৫ বৎসর 
বয়স্কা নারী তার যুবক পুত্রের সহিত বান করতো এবং এ পুত্র তার 
মাতার চরিত্র সম্বন্ধে প্রায়ই সন্দেহ করেছে। দুই দিন পূর্বে রাত্রি 
১০ ঘটিকায় ও যুবক বাটী ফিরে মাতার সহিত কলহে দিপ্ত হয় এবং তার 
পর তারা ভিতর হতে দ্ররহ্ বন্ধ করে শুয়ে পড়ে। পরদিন প্রত্যুষে এ 
যুবক বাটার ভাড়াটিয়াদের জানায় যে রাত্রে তার মাতা সহসা কলের! 
রোগগ্রস্ত। হয়ে পড়ে এবং এই জন্য সে রাত্রিযোগে ট্যাক্সি করে তাঁকে 
হাসপাতালে রেখে এসেছে ৷ রাত্রি অধিক হওয়ায় সে এই জন্য বাড়ির 
অন্যান্ত ভাড়াটিয়াদের জাগিয়ে বিরক্ত কর! প্রয়োজন মনে করে নি। 
এর পর ও যুবক কক্ষের দরজ! জানাল! বন্ধ করে, দরজায় তালা দিয়ে 
বাহিরে চলে যায় এবং এ দিন বহু রাত্রে পুনরায় সে কিরে আসে । পর 
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দিন রাত্রি ১১ ঘটকাঁয় সে একটি বস্তা মাথায় করে বার হয়ে বাচ্ছিল, 
জিজ্ঞাসা করায় সে বলে, উহাতে পচা ময়দা আছে। পরদিন প্রত্যুষ 
হতে তাদের কাকেও আর তার! এ কক্ষে দেখে নাই । 

কিরূপে পরিদর্শন, বিবৃতি গ্রহণ এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ লব্ধ তথ্য 
অনুধাবন করে গবেষণা দ্বারা দুরূহ অপরাধ সমূহ নির্ণয় কর| সম্ভব তার 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিয়ে অপর একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধত করা হলো । 

“অকুস্থলটি ছিল জনবহুল অফিন কৌআটার এবং বাণিজ্য কেন্দ্র 
কোনও এক অফিসের কর্মচারীরা এ নিহত! নারীর আর্তনাদ শুনে 
বাহিরে এসে দেখতে পেলে! যে এ নারী রক্তাক্ত কলেবরে বাহিরের 
নিড়ির উপর গড়িয়ে পড়ছে। এ নারীর পুষ্ঠদেশে ছুরিকার আবাত- 
জনিত ক্ষত দেখা গেলো! নারীটি ও স্থলের এক অফিসের কর্মচারিণী 
ছিল। যে সময় এই ঘটন| এইখানে ঘটে ঠিক সেই সময়ে পার্শ্ববর্তী 
অফিদ বাড়ির বহির্সোপানেও এ স্থানের এক অফিসের এক যুবক 
কর্মচারী অশ্নুরূপ ভাবে আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়েছিল, কিন্তু পূর্বোক্ত 
নারীর স্তায় বিগতপ্রাণ হয় নি। এই যুবকের স্বন্ধে (তাঁর হাতেরনাগালের : 
মধ্যে) ছুরিকার আঁঘাত-জনিত একটি ক্ষত দেখ! যায়, কিন্ত ও ক্ষত 
ছিল সামান্তরূপ, বুবকটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় সে বলে, কোনও এক 
ব্যক্তি পিছন হতে তাকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে গিয়েছে, কিন্তু সে 
তার আততায়ীকে একটুমাত্রও দেখতে পায় নি। যুবকের হাতের নিকট 
একটি রক্তাক্ত ছুরিকাও পাওয়া গিয়েছিল। যুবকের উক্তি মত এ 
ছরিকা নাকি প্র আততায়ী কুক অকুস্থলে পরিত্যক্ত হয়েছে। 
তদন্ত দ্বারা এই আহত যুবক এবং নিহতা যুবতীর মধ্যে কোনও ঘনিষ্ঠতা 
কিংবা পূর্ব পরিচয় ছিল কি*না তা জানা গেলো না । অপর দিকে এ 
যুবতীর অফিসে অনুসন্ধান করে জানা গেল যে প্র অফিসের এক 


৭৫. ২... অপত্দন্ত-_গবেষণ, ইত্যাদি 
যুবক কর্মচারী প্রায়ই এ যুবতীর পিছনে ঘোরাঘুরি করেছে এবং মধ্যে 
মধ্যে সে তাকে উপহারাদিও প্রদান করেছে। এতদ্যতীত এ’ও জানা 
গেল বে নিহতা নারী ও যুবকের ব্যবহারে বাহত খুশি ছিল না 
এবং দে এইজন্য দুই একবার তাঁর বিরুদ্ধে কতৃপক্ষের নিকট নালিশও 
জানিয়েছে । শব-ব্যবচ্ছেদকারী ডাক্তার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পর 
আমাদের জানালেন যে অকুস্থলে প্রাপ্ত দৌধারা ছরিকা দ্বারা নিহতা নারী 
এবং ওঁ আহত যুবক, এই উভয় ব্যক্তির দেহে পরিপৃষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি হওয়া 
সম্ভব । এতদ্যতীত এ নিহতা৷ নাঁরীর অফিসের ড্রআর তল্লীনী করে আমরা 
বহু কাগজ, চিঠি পত্র ও খাতা উদ্ধার করেছিলাঁম। এই সকল 
কাগজ পত্র হ'তে আমরা জানতে পেরেছিলাম:বে এ মৃতা নারী কোনও 
এক বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সভ্য! ছিলেন । 

উপরোক্ত তথ্য সমূহ অন্গধাবন করে আমর! গবেষণা দ্বারা প্রথমে 
নিক্রোজ রূপ কয়েকটি পরিসংজ্ঞা কল্পনা করি। এবং তার পর এ 
গরিষংজ্ঞা সমূহের প্রত্যেকটি পরিসংজ্ঞা একে একে অনুধাবন করে, 
তদন্ত দ্বারা আমরা কোনও এক শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হই । 

(১) এ আহত বুবকই হয়তে কোনও এক কারণে এ নিহতা 
নারীর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠে। নে ও নারীর অফিসে এসে তাকে 
সিঁড়ির নিকট ডেকে এনে ছুরিকা দ্বার নিহত করে। এইন্ধপভাবে 
হত্যা করায় হত্যাকারীর পরিধেয় বন্ত্রাদিও নিশ্চয়ই রক্তরঞ্জিত হয়ে 
পড়েছিল। এইরূপ অবস্থায় ও স্থানে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করাও সম্ভব 
নয়; মনুষ্য-রক্তরঞ্জিত পোশাক পরিচ্ছদ সহ বাহির রাস্তার 
উপর দিয়ে অধিক দূর গমনও সম্ভব নয়। এই কারণে সে নিজের 
অফিস বাড়িতে ফিরে এসে ও ছুরিকা দ্বারা নিজেই নিজের দেহের 
উই অংশে সামান্ত রপ আঘাত হেনেছে । তার জমা কাঁপড়ে মনুষ্য রক্ত 
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কোথা হতে এলো তার সন্তোষজনক এক কৈফিয়ৎ সৃষ্টির জন্যই সে 
এইরূপ কার্ধের অবতারণা করেছে। এক্ষণে দে অনায়াসেই বলতে 
পারবে যে তার নিজের দেহের রক্ত দ্বারাই তাঁর পরিধেয় বন্দি 
রক্তরঞ্জিত হয়েছে । 

এই পরিসংজ্ঞান্ঘারী তদন্তের জন্য আমরা ব্রাঁড-গ্রতপিঙ এর 
( রক্তসারের শ্রেণী বিভাগ) বন্দোবস্ত করি ।. অভিজ্ঞ রক্ত বিজ্ঞানবিদ 
পণ্তিতরা এইরূপ পরীক্ষা করতে সক্ষম । এক এক গোঁঠী বা গ্রুপের 
মাঘের রক্ত এক এক প্রকারের হয়ে থাকে। এক্ষণে আহত ব্যক্তির 
পরিধেয় বন্ত্রাদিতে যদি ছুই গ্র,পের রক্ত পাওয়! বাঁয় এবং এ আহত 
ব্যক্তির স্বকীয় গ্রুপের রক্তের সহিত নিহতা নারীর রক্ত যে গ্রুপের 
অন্তর্গত, সেই গ্র,পের রক্তও বদি এঁ আহত ব্যক্তির পরিধেয় বন্ত্রাদিতে 
পাওয়া বায়, তাহলে বুঝে নিতে হবে বে উপরোক্ত পরিগংজ্ঞ। বা 
থিওরিটিই সত্য। এই রক্তের গ্রপিঙ এর রীতিনীতি সম্বন্ধে ‘বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণ’ শীর্ষক পরিচ্ছেদে আলোচনা করবো। 

(২) এমনও হতে পারে যে এ নিহত! নারীর সহিত এ আহত . 
যুবকের প্রণয় ছিল, অপর এক যুবক প্রণয়প্রার্থীর হয়তো ইহাতে 
অন্গুবিধা ঘটে। নর্ষাস্বিত ও ক্রোধান্বিত হয়ে হয়তো সেই ব্যক্তিই 
এই হত্য! কাৰ্য সমাধা করেছে। সে প্রথমে এ নারীকে হত্যা 
করে তার প্রণগ্নী বুবকটিকেও হত্যা করতে সচেষ্ট হয়েছে। এমনও 
হতে পারে যে নিহতা নারীর সহকর্মী কোনও এক যুবকই নিজে কিংবা 
লোক মারফৎ এই উভয় কার্য সমাধা করেছে। এ সহকর্মী যুবক স্বয়ং 
এই হত্যা কাৰ্য নিশ্চয়ই সমাধা করে নি, হয়তো এই সময় সে পলাতক 
ছিল না, বরং সে অকুস্থলে সশরীরে উপস্থিত ছিল এবং তাঁর জামা 
কাপড়ে একটু মান্রও রক্তের দাগ ছিল নাঁ। 
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এই পরিসংজ্ঞা অনুযায়ী আমরা উপরোক্ত উভয় বুবক-বুবতীর চরিত্র ও 
পূর্ব ইতিহাস এবং উভয়ের প্রত্যেক সহকর্মী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের 
খোঁজ-খবর করি এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিই। এদের 
গৃহাদি তল্লাস করে কোনও প্রয়োজনীয় চিঠি পত্র পাওয়া যায় কি'না,তাও- 
দেখার প্রয়োজন উপলব্ধি করি। 

(৩) হয়তো অ নারী কোনও এক রাজনৈতিক দলের সভ্যরূপে 
এ দলের অর্থাদি গ্রহণ করে ত! তছরূপ করেছিল, কিংবা অন্ত কোনও 
ব্যাপারে দলের সহিত বিশ্বীসঘাতকতা৷ করেছিল, কিংবা দলের গোপন 
তথ্যসমূহ জেনে নেওয়ার পর এ দল সে ত্যাগ করতে চেয়েছিল. 
এই কারণে দলের অপরাপর সদস্যগণ তাকে এইভাবে হত্যা করেছে। 
হয়তো আহত যুবকটিকেও এই একই কারণে হত্যা করার চেষ্টা 
করা হয়েছে, কিংবা হয়তো আহত যুবকের সহিত নিহতা যুবতীর 
হত্যার কোনও সম্পর্ক নেই। উহা দৈব সংঘটন বা সরে কয়েনসাইডেন্দ 
অক. ফ্যাক্ট মাত্র। 

অপরাধ সম্বন্ধীয় পরিসংজ্ঞ। সমূহ অনুধাবন করতে হলে, “অমুক 
ব্যক্তি ইহা কেন এবং রূপে করেছে,” বিবেচনা যেমন করতে হবে» 
তেমনি, “ও ব্যক্তি তা এইরূপ করতে পারতো কিন্তু তা সে কেন 
করে নি” তাও বিবেচনা করতে হবে । “ইহা এইরূপে হতে পারতো! 
কিন্তু কেন তা হলো না” কিংবা “এই কাৰ্য এইরূপে বোকামির 
কারণে কৃত হয়েছে না উহ! ইচ্ছাকৃতভাবে এইরূপে সমাধিত হয়েছে,” 
তাঁও এইরূপ তদন্তের ব্যাপারে বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে। 
মানুষ অন্ধকারে ভাঁতডে হাতড়ে দ্রব্য নিচয় কদাঁচ সংগ্রহ করতে 
পেরেছে, এইজন্য প্রথমে তাঁকে অন্রমাঁন করে নিতে হয়, কোনও এক. 
অভীষ্ট দ্রব্যের সন্ধান কোনি স্থানে, কোন সময় এবং কার কাঁছে পাঁওয়া 
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যাবে। এই কারণে ছুরহ তদন্তের ব্যাপারে আমাদের কয়েকটি সম্ভাব্য 
থিওরি বা পরিসংজ্ঞ। কল্পনা করে নেওয়ার প্রয়োজন হয়ে থাকে এবং 
এর পর এই সকল থিওরি অনুযারী অনুসন্ধান করে আঁমাঁদের অবগত 
হতে হয়, আমাদের অনুমান বথার্থই সত্য কিঃনা? এইরূপ তদন্ত দ্বারা 
কখনও আমরা ক্ষীণ আলোকের সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু পরবর্তী তদন্ত 
দ্বার আমর! বুঝেছি যে উহা বিকল্প বা ভুল এবং এ ক্ষীণ আলো 
অচিরেই অপসারিত হয়েছে, কখনও বা এ ক্ষীণ আলো অন্প্রপারিত হয়ে 
রবিকিরণোজ্জল হয়ে আমাদের সফলতার পথে এগিয়ে দিয়েছে, 
“কিন্ত এর মূলে সর্বদাই থেকেছে অনুমান, পরিসংজ্ঞা বা! সম্ভাব্য এক 
থিওরি । 

ঘটনার পরিবেশ, অকুস্থলের ব্যবস্থা ও অবস্থা এবং সংগৃহীত তথ্যের 
সহিত বে পরিসংজ্ঞাটি খাপ খায় বা “ফিট, ইন” করে সেই পরিসংজ্ঞাটি 
শান্তিরক্ষিগণ তদন্তের কারণে সব'প্রথম অনুদরণ করে থাকেন। 

‘সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ এবং “ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাঁধ__-এই 
উভয়বিধ অপরাধের তদন্তের অনুধাবন বা! গবেষণার বিবেচ্য বিষয় হয়ে 
থাকে সম্পূর্ণরূপ বিভিন্ন । ব্যক্তির. বিরুদ্ধে অপরাধের মধ্যে হত্যা 
বা খুন অন্যতম অপরাধ । কোনও এক স্থলে কোনও এক হত্যাকাণ্ড 
সমাধিত হলে উহা সত্য বা মিথ্য! এ প্রশ্ন উঠে না, কারণ, নিহত 
ব্যক্তির মৃতদেহ আমরা সম্ুখেই পড়ে থাকতে দেখি। এই স্থলে মাত্র 
প্রশ্ন উঠে এ ব্যক্তির মুত্যু স্বাভাবিক, না অস্বাভাবিক * রূপে 


* রোগ ভোগ বা বার্ধক্যের কারণে মানুষের মৃত্যুকে বলা হয় স্বাভাবিক মৃত্যু, এবং 
আত্মহত্যা, হত্যা এবং দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু ঘটলে তাকে বল! হয় অস্বাভাবিক সৃত্যু। 


কোনও দুর্ঘটন! জনিত মৃত্যু যদি কারও দোষে ঘটে থাকে তাহলে উহা! অপর এক প্রকার 
অপরাধ। ] 
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ঘটেছে। বদি বুঝা'যায় বে এ মৃত্যু অস্বাভাবিক, তাহলে শান্তিরক্ষীদের 
বিবেচনা করতে হবে উহ! প্রকৃত হত্যা, আত্মহত্যা, কিংবা দৈব দূর্ঘটনা 
প্রন্থত। এই আত্মহত্যা, প্রকৃত হত্যা এবং দৈব দূর্ঘটনা জনিত 
মৃত্যুর প্রভেদ সম্বন্ধে ‘বৈজ্ঞানিক বিশ্লেবণ” শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচনা 
করবো। এর পর বদি রক্ষিগণ বুঝেন যে উহা প্রকৃত হত্যা বা খুন 
তাহলে তাদের অবগত হতে হবে এই খুনের উদেশ্য কি? ইহা 
নিরাক্রোশ বা আক্রোশ জনিত খুন, কিংবা ইহা উন্মাদনা গ্রস্থত বা 
উদ্দেশ্তবিহীন খুন। হত্যা ব! খুনের মামলার তদন্তে কোন' কোন 
বিষয় বিশেষরূপে বিবেচ্য, তা৷ নিগ্নের তালিকাটি হতে বুঝা যাবে। 
অকুস্থল পরিদর্শন, বিবৃতি গ্রহণ এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা রক্ষিগণ 
এই সকল বিষয় অবগত হয়ে থাকেন। 


মৃত্যু 
| { 
| 
স্বাভাবিক অস্বাভাবিক 
|| 
| | ] 
আত্মহত্যা প্রকৃত al দৈব দুর্ঘটনা 


] | ] 
নিরাক্রোশ খুন আক্রৌশ-জনিত খুন উন্মাদনা প্রস্থ, 


সাংঘাতিক আঘাত বা৷ সামান্য আঘাত প্রভৃতি অপরাধের তদন্তেও 
অন্ধাবনের প্রয়োজন আছে। এইখানেও প্রশ্ন উঠে না এ আঘাত সত্য 
বা দিথ্যা, কারণ আঘাত চক্ষু দ্বারা দেখা যায়, এইখানে বিবেচ্য বিষয় 
হয়, এ আঘাত স্বক্ৃত না পরকুত। এই স্বরুত এবং পরকৃত আঘাতের স্বরূপ 
সম্বন্ধেও “বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ’ শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচনা করবো । ব্যক্তির 
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বিরুদ্ধে অপরাধের তদন্তরীতি সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার সম্পত্তির বিরুদ্ধে 
অপরাধের তন্ন্তরীতি সম্বন্ধে বলবো । সম্পত্তির বিরুদ্ধে মামলার তদন্তের 
প্রথম বিবেচ্য বিষয় হবে, ও মামল! সত্য না মিথ্যা।॥ বদি উহা সত্য 
বুঝা যায়, তাহলে উহা! বাহির অপকার্ধ, না উহা! ভিতর অপকার্ধ। 
ইংরাজীতে একে বলা! হয়ে থাকে “আউট সাইড_ যব? এবং ইনসাইড যব । 
চুরি ওভূতি তিন প্রকারে সমাধা হয়ে থাকে, বথা_(১) বাহির কাঁধ, 
অর্থাৎ যখন বাহির হতে লোক এসে চুরি করে, (২) ভিতর কার্য, 
অর্থাৎ বখন ভিতরের কোনও ব্যক্তি এ চৌর্য কার্য, করে, 
(৩) মিশ্র কার্য, অর্থাৎ যখন বাহিরের কোনও চৌর দল, ও বাঁড়িরই 
কোনও ভৃত্য বা ব্যক্তির সহযোগিতায় বা প্রদত্ত সংবাদ অনুযায়ী এ 
গৃহে চুরি করে। সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধের তদন্তের অন্ধাবনের জন্য 
নিগ্োক্ত তালিকাটি বিবেচ্য বিষয় হয়ে থাকে । 


চর কাৰ্য 
EE 
| | 
নিথ্য। সত্য 
| 
| | 
বাহির কাধ ভিতর কার্য মিশ্র রর 


কেবল মাত্র পরিদর্শন জনিত তথা সমূহের অনুধাবন দ্বারাও কোনও 
একটি চৌর্ধ কার্ধ সত্য, না মিথ্যা, উহা! বাহির ব| ভিতর কার্য, কিংবা 
উহা এক মিশ্র অপকার্ধ তা অবগত হওয়া সম্ভব । এইরূপ পরিদর্শনের 
রীতি নীতি এবং পরিদর্শনোত্তর করণীয় কার্য সম্বন্ধে আমর! এইবার 
আলোচন! করবো ॥ কোনও একটি পিঁদেল চৌর্য কার্য, মিথ্যা বা 
ফেকড, তা বুঝতে হলে অপরাধীদের প্রবেশ পথ পুষ্ানতপুঙ্থ রূপে পরিদর্শন 
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এবং এইরূপ পরিদর্শন দ্বারা সংগৃহীত তথ্যসমূহের সুন্মানুসুস্ম অনুধাবনের 
প্রয়োজন আছে। সাধারণত বলপ্রয়োগ দ্বারা বা বন্ত্রাদির সাহায্যে 
- 'অপরাধিগণ দুয়ার জানালা বা দেওয়াল ভেঙে বা খুলে গৃহ ব| কক্ষাদিতে 
প্রবেশ করে থাকে এবং প্রী কক্ষে বা গৃহাদিতে প্রবেশ করে অপরাধীর 
এই একই উপায়ে দেরাভ, আলমারি বা সিন্ধুকাদি খুলে ব! ভেঙে 
থাকে। এইরূপ বন্ত্রাধীত বা বলপ্রয়োগের চিহ্ন অন্তুধাবন করে ও 
চৌর্যকার্ধ সত্য বা মিথ্যা তা অবগত হওয়া সম্ভব। যদি এমন দেখা 
যায় যে দুয়ার, জানালা, বাক্স, আলমারি প্রভৃতির উপর নিল্রয়োজনে 
বা অকারণে এমন বহু চিহ্ন বা দাগের স্থষ্ট করা হয়েছে, 
যে সকল দাগ বা চিহু এ বস্তু সকল ভাঁঙবার বা খুলবার সময় না 
উতৎকীর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক, তা’হলে বুঝতে হবে উদ্দেশমূলক ভাবে 
কাউকে ফীসাবাঁর বা ঠকাঁবার জন্ত এইরূপ অপকার্ষের অবতারণা কর! 
হয়েছে) প্রকৃত পক্ষে বাহিরের কোনও অপরাধী দ্বারা অপকার্ষের 
কারণে উহ সমাধিত হয় নি। 

এইরূপ ব্যাপার অবগত হওয়! মাত্র রক্ষিগণের উচিত তথাকথিত 
ব্যক্তি বা ফারয়াদী ব্যক্তিদের নিম্নোক্ত রূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা, যথা 

(১) তাদের ব্যবসায় বা সম্পত্তিতে কেহ অংশীদার বা ভাগীদার 
আছে কিনা? কারণ, অংশীদার এবং শরীকদারদের ঠকাঁবার বা ফাকি 
দেবার জন্য এইরূপ বহু মিথ্যা চৌর্যের অবতারণা করা হয়ে থাকে। 

(২) তাদের অপহৃত দ্রব্যাদি কোনও বীমা কোম্পানির নিকট 
বীমা করা হয়েছে কি”না? কারণ মধ্যে মধ্যে বীমা কোম্পানি সমুহের 
নিকট হতে কিছু অর্থ এই বাবদে আদায় করার জন্য এইরূপ ফান্দ- 
' ফিকিরের আশ্রয় নেওয়| অসম্ভব নয়। 
এমন বহু মোটর-বিহাঁরী ব্যক্তি আছেন ধারা মধ্যে মধ্যে মোটর 


তু 
৬-৬্ভ 
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পাটস্‌ চুরি গিয়েছে, এই বলে বীমা কোম্পানির নিবট হতে ক্ষতিপূরণ 
বাবদ অর্থ আদায় করেছেন। এই ব্যাপারে এদের মোটর সারানোর 
কারখানা সমূহের সহিত যোগাযোগ থাকে এবং এই সকল মোটরকার 
সারানো কারখানার মালিকরা মিথ্যা মোটা বিল আধাআধি বখরার 
শর্তে প্রদান করে থাকেন, যাতে করে বীমা কোম্পানির মালিকরা 
এ বিল অনুযায়ী অর্থ প্রদান করতে বাধ্য হবে। বহু অসাধু ব্যবসায়ী 
মধ্যে মধ্যে তাদের প্রতিষ্ঠান সমূহে সামান্য আগুন ধরিয়ে আগুনের 
বীমা কোম্পানির নিকট হতে বহু অর্থ আদায় করে নিয়েছেন। এইরূপে 
ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠান সমূহ বীমা কোম্পানিকে এবং যৌথ 
ব্যবসায়ের প্রধানরা তাদের অংশীনারদের ঠকিয়ে বহু অর্থ নিজেরা 
আত্মসাৎ করে নিয়েছেন । 

এইরূপ মামলার তদন্তে রক্ষিগণের উচিত হবে, এওঁ বছরের মধ্যে 
কিংবা ছুই বা তিন বছরের মধ্যে এ সকল ব্যক্তির বাড়িতে, দোকানে 
বা প্রতিষ্ঠানে কতবার চুরি হয়েছে, কিংবা এ সময়ের মধ্যে কতবার এ 
স্থানে আগুন লেগেছে, তা অবগত হওয়া এবং তাঁদের ইহাঁও অবগত 
হতে হবে এ পল্লীতে বা এ অঞ্চলে, অন্য কোনও গৃহে এবং প্রতিষ্ঠানে 
এরূপ কোনও দুর্ঘটন। এরূপ ভাবে বারে বারে বা ছুই একবার ঘটেছে 
কি’ন!? কিংবা এরপ দুর্ঘটন। এ অঞ্চলের অপর কোনও ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানে একটিবারও ঘটে নাই । এইরূপ যদি দেখ! যায় যে ও অঞ্চলে 
চুরি-চামারি হয় খুব কম এবং একমাত্র এ একই ব্যক্তির গৃহে বা ও একই 
প্রতিষ্ঠানে এরূপ দুর্ঘটনা বারে বারে ঘটে থাকে, তা হলে বুঝে নিতে হবে 
যে উদ্দেশ্সূলক ভাবে তারা মিথ্যা মামলার অবতারণা করেছে * 


* কিংবা উহা ভিতরের চোর অর্থাৎ কোনও কর্মচারী ব! ঘরিয়া লোকের দ্বার সমাধিত 
হয়েছে । 


G৩: 1) \ অপতদন্ত-_গবেষণ, ইত্যাদি 
এবং এর পর শান্তিরক্ষীদের উচিত হবে কিছুটা ভিন্ন পথেও তান্ত শুরু 
করা। 

কোনও আগুন লাগার মামলা মিথ্যা, এইরূপ সন্দেহ হওয়া মাত্র 
রক্ষীদের তান্ত দ্বারা অবগত হওয়া উচিত মালিকরা কোনও 
মূল্যবান দ্রব্য এবং অর্থাদি অকুস্থল হতে ইতিপূর্বেই কোনও নিরাপদ 
স্থানে সরিয়ে রেখেছে কি'ন1? সহসা এ সকল ব্যক্তির বা তাঁদের 
আত্মীয় বন্ধুদের বাটী খানাতন্লান করলে এমন বহু কাগঙ্পত্র, দলিলাদি 
এবং দ্রব্যাদি উদ্ধার করা যেতে পারে যে সকল দ্রব্য বা দলিলপত্র 
সচরাচর অকুস্থলে কোনও বান্স বা আলমারিতে রক্ষা করা স্বাভাবিক 
ছিল। 

মিথ্যা-চৌর্ধ কার্ষের তদন্তেও অনুরূপ ভাবে ফরিয়াদীদের আত্মীয় 
বন্ধবান্ধবের বাটী তল্লাস করলে অপহৃত ভ্রব্যাদির সন্ধান পাওয়া যেতে 
পারে। তবে এইরূপ তথ্য তল্লাসের ব্যাপারে রক্ষীদের প্রভূত সাবধান- 
তার সহিত অগ্রসর হওয়া উচিত হবে। কিন্তু যদি জানা যায় যে 
সন্দেহজনক ব্/ক্তির কোনও রক্ষিতা বিদ্যমান, তাহলে রক্ষীদের উচিত 
হবে তৎক্ষণাৎ তার বাড়ি খানাতল্লাস করা। এই কারণে এইরূপ 
মামলা সম্পর্কে ফরিয়াদীদের বা তার পোস্তগণের তৎকালীন অর্থ নৈতিক 
অবস্থা এবং স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধেও রক্ষীদ্দের খোজ-খবর কর! উচিত হবে। 

(৩) তাদের অপহৃত দ্রব্যাদির মালিক তারা নিজেরা না 
তাদের মালিকানা স্বত্ব অপর কারো। এই সকল দ্রব্য তাদের কাছে 
কেউ বীধা রেখেছিল কিনা? কারণ বহুক্ষেত্রে গচ্ছিত দ্রব্য বা অর্থ 
আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্টেও এইরূপ মিথ্য। মামলার অবতারণা করা . 
হয়েছে। 

বহুক্ষেত্রে এইরূপ বহু সত্য ফরিয়াদিগণ নানা কারণে গোপন করে 
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থাকে। এইরূপ অবস্থায় রক্ষিগণের উচিত খোঁজ-খবর করে প্রকৃত 
সত্য নিরূপণ করা। এই সকল কারণে তদন্তকারী রক্ষিগণের প্রধান 
কতব্য হওয়া উচিত, তৎক্ষণাৎ এ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের হিসাব এবং জমা 
খরচ বহি এবং অন্তান্য কাগজপত্র গ্রহণ করা__এঁ সকল বহি বা কেতাঁব 
তাদের সরিয়ে ফেলবাঁর বা নূতন করে লিখবার স্থযোগ না দিয়ে। এই 
সকল কাগজপত্র পরীক্ষা করে রক্িগণ প্রয়োজনীয় বহু তথ্য এবং সংবাদ 
নিশ্চিতরূপে অবগত হতে পারবেন । 
এইরূপ কোনও চৌর্যকার্ধ মিথ্যা মাঁমলা। রূপে সন্দেহ হওয়া মাত্র 
রূক্ষিগণের উচিত হবে অকুস্থলে পরিরুষ্ট অঙ্গুলির টিপংচিহ্ন এবং 
পদ-চিহ্ের সহিত ফরিরাদী এবং তার প্রত্যেক বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন 
এবং তাঁবেদীর ব্যক্তিদের অন্ুলি-টিপ্‌ এবং পদ-চিহ্বের বৈজ্ঞানিক পন্থায় 
তুলনা করা। এই ব্যাপারে রক্ষিগণের ইহাও খেয়াল রাখা উচিত» 
এইরূপ অপকার্ষ দ্রব্যাদির মালিক বা তাদের তাব্দোর ব্যক্তিগণ সকল 
ক্ষেত্রে স্বয়ং সমাধা করে না, বরং বহুক্ষেত্রে এ রূপ অপকার্ধ তাঁদের 
নিযুক্ত লোকেরা তাদের নির্দেশ মত সমাধা করে। 
এইরূপ তদন্ত দ্বারা যদি বুঝ! বায় যে এ চৌর্ধকার্ধ মিথ্য! নয়, উহা 
সত্য সত্যই সমাধিত হয়েছে তাহলে শান্তিরক্ষীদের পরবর্তী কতব্য 
হবে, শ্রী চৌর্ধকার্ধ ভিতরের কার্য, না বাহিরের কার্য, কিংবা এ 
অপকার্ধ এক মিশ্র-কার্ধ_তা অবগত হওয়া। শান্তিরক্ষিগণ অকুস্থলের 
অবস্থা এবং ব্যবস্থা অনুধাবন করে এইসকল বিষয় অবগত হয়ে থাঁকেন। 
"এইরূপ তদন্তের ব্যাপারেও অপরাধীদের প্রবেশ-পথ তীক্ষ দৃষ্টিতে পরি- 
দর্শনের প্রয়োজন আছে। বদি বুঝা যায় যে কোনও পাঁচিল, দরজা বা 
জানাল! ভেঙে অপরাধিগণ অকুস্থলে প্রবেশ করেছে এবং এরূপ ভাঙনের 
সহিত অন্্রাদির আঘাত চিহ্ন সমূহের সামগ্জস্ত আছে, তা হলে বুঝে নিতে 
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হবে যে শ্রী অপকার্ধ বাহিরের কোনও চৌরদল কর্তৃক সমাধা হওয়া 
সম্ভব । এতদ্যতীত রক্ষিগণকে ও সকল ভাঙনের পরিধি এবং পদ্ধতি 
হতে অনুমান করে নিতে হবে, শ্রী ভাঙন কার্য সশব্দে, না নিঃশব্দে বা 
সামান্য শব্দে সমাধা করা সম্ভব হয়েছিল। যদি বুঝ যায় যে এভাবে 
দেওয়াল বা দরজা বা টিন ভাঙলে প্রচুর শব্দ উত্থিত হওয়া! স্বাভাবিক 
ছিল, তাহলে অবগত হতে হবে এরূপ শব্ধ শুন! সত্বেও বাটীর কেহ জাগ্রত 
হয়ে উঠেনি কেন ? এ শব্দ বাটার ভিতর কতদূর পর্যন্ত কৃত হওয়া! 
সম্ভব ছিল ? ও ভাবে ভাঙা দেওয়াল বা দরজার নিকটস্থ কোনও ঘরে বা 
উন্ুক্ত স্থানে বাড়ির কোনও লোক বা চাকর শয়ন করে কিনা? এবং এই 
সকল ব্যক্তি, কিংবা পড়ণীর! এরূপ শব্দ শুনেছে কি না? এবং তা গুনে 
তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ। অবলম্বন করে নি কেন? এইরূপ প্রতিটি প্রশ্নের 
সমাধান ছাড়াও অপরাধের সত্য-মিথ্যা এবং ভিতরের ব্যক্তিদের যোগ- 
সাজস সধ্ন্ধীয় বহু প্রয়োজনীয় তথ্য রক্ষিগণকে সংগ্রহ করতে হবে। 

কিন্ত যদি দেখা যায় যে সদর দরজায় কোনও অস্ত্রাধাতের চিহ্ুমাত্র 
নেই, অথচ প্রত্যষে ও দরজা খোল! দেখা গিয়েছে, তাহলে অনুমান 
করে নিতে হবে, হয় দরজা রাত্রে বন্ধ কর! হয় নি, না হয় উহা ভিতর 
হতে চোর দলের ঢুকার স্থবিধার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। দরজা 
না ভেঙে বা উহার উপর আঘাত না হেনে ভিতর হতে উহার খিল বা 
. ছিটকিনি খুলা মাত্র দুইটি উপায়ে সম্ভব । কোনও বাহিরের ব্যক্তি 
' গাঁচিল বা দেওয়াল টপকে ভিতরে ঢুকে এ দরজার ভিতরের খিল বা 
ছিটকিনি খুলে দিতে পারে, কিংবা উভয় দরজার কপাটের মধ্যকার 
ফাকে লৌহ শঙ্কা বা খুন্তি ঢুকিয়ে উহা! উপরের দিকে ঠেলে প্র খিল 
তারা খুলে নিতে পারে। কিন্তু শেষোক্ত উপায়ে দরজ। খুলবার চেষ্ট 
করলে ও দরজার উভয় কপাটের কিনারায় এবং খিলের নিম্নে কিছু না 
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কিছু যন্ত্রের আঘাত চিহ্ন পরিরৃষ্ট হবে । এতদুপলক্ষে রক্ষীদের পরিদর্শন 
করা উচিত হবে, উভয় কপাটের মধ্যে উহ! বন্ধ করার পর কোনও স্বাভাবিক 
ফাক থাকে, না উভয় কপাট বন্ধ করার পর কাপে কাপে বসে যায়। 
যদি শেষোক্ত বিষয়টি সত্য হয় তা’হলে তীত্র আঘাত না করে কোনও 
লোহ শক্কা উভয় কপাটের ভিতর অনুপ্রবেশ করানো সম্ভব হয় না। 
এই ব্যাপারে রক্ষীদের উচিত হবে, ভিতর হুতে এরূপ দরজা সমূহ 
কাকেও বন্ধ করতে বলে বাহির হতে উহা! খুলবার চেষ্টা করা, যদি বুঝা 
যায় যে উহা এরূপে খোলা সর্ব গ্রকারেই অসম্ভব এবং যদি দেখা যায় যে 
পাঁচিল ব! দেওয়াল টপকেও কারও পক্ষে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করা 
অসম্ভব তাহলে বুঝে নিতে হবে এ অপকার্ধ ভিতরের লোকদের দ্বারা 
কিংবা তাদের যোগ সাজসে ব| সহযোগিতায় বাহিরের লোকদের দ্বারা 
সমাধিত হয়েছে । এই সম্পর্কে বন্দীদের বাটার পরিবেষ্টনী প্রাচীর বা 
দেওয়াল প্রভৃতিও তীক্ষ দৃষ্টিতে পরিদর্শন করা উচিত হবে। প্রায়ণ 
ক্ষেত্রে এ সকল বস্তুর উপর থুলা বালি এবং ছাতলা পড়ে থাকে | 
উহাদের উপর কিছু না কিছু চিহ্ন না রেখে অপরাধীদের পক্ষে উহাদের 
উপর দিয়ে উঠ! নামা করা সম্ভব নয়। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রাচীরের গাত্রে 
বা উপরে বা উহার নিয়ে ভূমির উপর পদচিহ্ন পাওয়া না গেলেও একটু 
আধটু হাচড়ানির দাগ উৎকীর্ণ হতে বাধ্য । 

এইরূপ পরিদর্শন ব্যতীত তদন্তকারী রক্ষীদের এই ব্যাপারে 
অনুসন্ধান করতে হবে, ওঁ বাড়িতে কোনও কুকুর আছে কিনা? যদি 
এরূপ কোনও ভজন্ত জানোয়ার ও বাড়িতে থাকে, তাহলে এ কুকুর 
কোথায় বাধা ছিল । সাধারণত রাত্রে কুকুর বাধা থাকে না, বাধা 
থাকলেও উহা! দরজার নিকট পাহারা রত অবস্থায় রক্ষিত থাকে । 
বাটার লোক বা পড়শীর! যদি বলে, তার! রাত্রে কুকুরের ডাঁক গুনে ছিল» 
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তা’হলে উহা স্বতন্ত কথা। কিন্ত তারা বদি বলে রাত্রে ও কুকুর 
আদপেই ডাকে নি, তাহলে রক্ষীদের বিবেচনা করতে হবে বাহিরের 
লোক দেখা সত্বেও এ কুকুর ডাকে নাই কেন? এতদসম্পর্কে রক্ষিগণ 
অনুমান করে নিতে পারেন যে এ সময় এখানে এ কুকুরের পরিচিত 
কোনও ব্যক্তি উপস্থিত ছিল কিনা যে আদর আপ্যায়নের দ্বার তাকে 
নিস্তদ্ধ করে রেখেছিল। এইরূপ এক পরিচিত ব্যক্তি বাড়ির 
ভিতরের লোকও হতে পারে; কিন্ত এইরূপ গবেষণীর ব্যাপারে সম্ভাব্য 
বিকল্প বাঁ ভুল সম্বন্ধেও বিবেচনা! করা উচিত হবে। বহু ক্ষেত্রে মাংসের 
টুকরার লোভ দেখিয়ে চতুর চৌরদল এ সকল কুকুরকে বশীভূত করেছে । 
এইজন্য ও কুকুরের নিকট হাড় বা মাংসের টুকরা পড়ে থাকতে দেখলে 
বুঝতে হবে উহার! বাহিরের চোর হলেও হতে পারে। তবে সকল কুকুরকে 
বাহিরের লোক এভাবে বশীভূত করতে পারে না । এইজন্য এই সকল 
কুকুরের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে রক্ষাদের অবহিত হওয়ার প্রয়োজন 
আছে। এইজন্য সারমেয় বা কুকুর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে রক্ষিগণের অন্প-বিস্তর 
জ্ঞান থাকা ভালো । বলা বাহুল্য, বিভিন্ন জাতির বাঁ শ্রেণীর কুকুর অপরি- 
চিতদের সহিত বিভিন্নরূপ ব্যবহার করে থাকে। 

এতদ্যতীত প্রবেশ-পথ হতে মুল কার্ধসথল এবং মূলকার্ধহুল হতে 
নিগমন-পথ পর্যন্ত গমনাগমন করার জন্ত অপরাধীরা যে পথ ব্যবহার 
করেছে তা অনুধাবন করেও রক্ষিগণ অবগত হতে পারেন এ পথের 
অবস্থান অপরাধিগণ পূর্ব হতেই অবগত ছিল কি'না? ভিতরের কোনও 
ব্যক্তির যোগ-সাজস থাকলে অপরাধিগণ সরল, সহজ এবং নিরাপদ 
প্রবেশ ও নির্গমন পথ ব্যবহার করে থাকে, বাড়ির মধ্য দিয়ে মূল কার্ষ- 
স্থল পর্যন্ত যে পথ তারা ব্যবহার করে, তাঁর মধ্যেও তাঁরা উপরোক্ত রূপ 
বুদ্ধি বিবেচনার পরিচয় দিয়ে থাকে । 
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কোনও চৌর্ধকার্ধ ভিতরের বা বাইরের কার্য ত মূল ঘটনাস্থল 
পরিদর্শন দ্বারা অবগত হওয়া সম্ভব । ও বাটার কোনও এক কক্ষ 
অপরাধীরা মূল কাঁ্যস্থল রূপে বেছে নিয়ে থাকে। এইখানে এসে তাঁরা 
বাক্স, আলমারি প্রভৃতি ভেঙে বা খুলে অলঙ্কার, অর্থ এবং দ্রব্যাদি 
অপহরণ করে থাকে। প্রথমে রক্ষিগণকে অবগত হতে হবে কোনও এক 
বাক্স বা আলমারি ভাঙা হয়েছে, না চাবির সাহায্যে খোলা হয়েছে। বদি 
উহা ভাঙা হয়ে থাকে, তা’হলে এরূপ ভাঙনের সহিত যন্ত্রের আঘাত- 
চিহ্নাদির সামঞ্জস্ত আছে কি’না, বদি তা না থাকে তা’হলে বুঝে নিতে 
হবে এই চুরির মামলা মিথ্য। বা নাজানে! মামলা ; এবং যদি বুঝা যায় এই 
মামল! সত্য মামল।, তা’হলে রক্ষীদের অবগত হতে হবে, ইহা! বাহিরের, না 
ভিতরের কার্য । ভিতরের লোকদের জানা থাকে কোন কোন ড্রআার 
বা বাক্সর কোন খানে প্রয়োজনীয় বা মূল্যবান দ্রব্যাদি রক্ষিত আছে, 
এই জন্য তারা খোৌজাখুঁজির জন্য ভিতরকার মাঁমুলি বস্ত্র ও দ্রব্যাদি 
হাটকা-হাটকি বা লণ্ডভণ্ড করে না। ভিতরকার মামুলি দ্রব্যাদি 
বিপর্যস্ত অবস্থায় দেখা গেলে অপকাঁ্ধটি বাহিরের চোরেদের দ্বারা কৃত 
হয়েছে, এইরূপ অনুমান করা যেতে পারে । এই সকল কক্ষে একাধিক 
বা বহু বাক্স, তোরদ, আলমারি, দেরাজ, সিদ্ধুক প্রভৃতি থাকে । এই 
ক্ষেত্রে রক্ষীদের অনুসন্ধান কর। উচিত এদের কতকগুলি বা সবগুলি 
অপরাধীরা ভেঙেছে বা খুলেছে, না মাত্র একটি বাক্স ভেঙে বা খুলে 
দ্রব্য ও অর্থ অপহরণ করেছে। এইরূপ অবস্থায় রক্ষীদের অনুধাবন 
করতে হবে এ বাক্সটির মধ্যে যে মূল্যবান দ্রব্য আছে তা অপরাধিগণ 
অবগত হলো কিরূপে ? ইহার পরই রক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা অবগত 
হতে হবে, এ বাক্সে যে ও সকল দ্রব্য রাখা হতো ত। বাটার কোন কোন 
ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞাত থাক। সম্ভব। কোনও চাকর-বাকরের সন্মুখে (বা 
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তাদের জ্ঞীতসারে ) কখনও এ সকল দ্রব্য ও স্থানে রাখা হয়েছিল 
কিনা? যদি এইরূপ দেখা যায় যে বাক্স-প্যাটরার গা’চাবি ব| তালাতে 
কোনও অন্ত্রাধীতের চিহ্ন নেই, তাহ'লে বুঝে নিতে হবে এ তালা বা 
গা’চাবি কোনও এক চাবির সাহায্যে খোল। হয়েছে এবং এই চাবি 
আসল চাবিও হতে পারে, আবার উহ! নকল চাঁবিও হতে পারে । বদি 
উহা আসল চাবির সাহায্যে খোলা হয়ে থাকে তা’হলে মালিক উহা 
কোথায় রেখেছিল এবং সে এ চাবি হারিয়ে ফেলেছে কিনা? 
এবং বদি- সে উহা হারিয়ে ফেলে থাকে, তাহলে পে কবে এবং 
কোথায় উহা হারিয়ে ছিল এবং এই হারানে। চাবি কোনও চাকর 
বাকর বা অন্ত কারও হস্তগত হওয়া সম্ভব ছিল কি”না? যদি এইরূপ 
কোনও তথ্য প্রতীত হয়, ভা”হলে এ সকল ব্যক্তি কারা এবং এক্ষণে 
তারা কোথায় আছে? এই সকল বিষয়ে খৌজ-খবর নেওয়ার প্রয়োজন 
হবে। বদি জানা যায় যে এরূপ এক ব্যক্তি পলাতক, তা”হলে বুঝে নিতে 
হবে এ ব্যক্তি স্বয়ং অপরাধী, কিংবা এ ব্যক্তির নহিত প্রকৃত অপরাধীদের 
নিকট সম্পর্ক আছে। এইরূপ জ্ঞাত হওয়। মাত্র এ ব্যক্তিকে তার 
স্থানীয় ঠিকানায় ব! তার দেশের ঠিকানায় খোঁজ-খবর করা রক্ষীদের 
, অবশ্য কৰ্তব্য । যদ বুঝা যায় যে এ সকল বাক্স প্যাটরা কোনও নকল 
চাঁবির সাহায্যে খোল! হয়েছিল, তা’হলে রক্ষীদের অবগত হতে হবে উহা 
সাধারণ কোনও চাবি দ্বারা খোলা সম্ভব কি’ন৷, অন্যথায় বুঝে নিতে হবে 
যে এ আসল চাবির ছণচ নিয়ে এ নকল চাবি * তৈরি করা হয়েছে। 
এইরূপ অবস্থায় এই চাবি কার কাছে গচ্ছিত ছিল বা উহ! কোন স্থানে 
রক্ষিত ছিল তাহাও জ্ঞাত হওয়৷ দরকার । বলা বাহুল্য এইরূপ অবস্থায় 


* এই চাবি-তন্ব অনুধাবন করে বহু ক্ষেত্রে নিভু'লরূপে অপরাধ-নির্ণয় সম্ভব হয়েছে। 
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বাটার নবনিযুক্ত ভৃত্যাদিকে বা বাটার কোনও সম্প্কীয় ব্যক্তিকে এই 
অপরাধের জন্য সন্দেহ করা যেতে পারে । এইরূপ অবস্থায় ভূত্যাদির 
পুর্ব চরিত্র এবং ঘরোয়া ব্যক্তি ও আত্মীয়স্বলজনের সম্ভাব্য উদ্দেশ্য এবং 
চরিত্র সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। বহুক্ষেত্ৰে এমনও দেখা 
গিয়েছে যে গা’চাবি এবং তালার গাত্রে অন্ত্রাঘাীতের চিহ্ন আছে, কিন্ত 
উহার অভ্যন্তরের কলকজ। অবিকল অবস্থায় আছে এবং চাবির দ্বারা 
পূর্বের স্তাঁয় উহা খোলা বা বন্ধ করা যায়। এইরূপ অবস্থায় বুঝে নিতে 
হবে যে ওঁ তাল! বা চাবি-কল চাঁবির দ্বারাই খোল! হয়েছে, উহা ভেঙে 
খোলা হয় নাই, অর্থাৎ কি”না এ সকল আঘাত চিহ্ন লোক দেখানে৷ 
ভাঁবে উহার উপর উৎকীর্ণ করা হয়েছে 

যদি জান! যায় বে এ বাড়ির কোনও ভৃত্য বা অপর কোনও ব্যক্তি 
চুরির অব্যবহিত পর হতে পলাতক হয়েছে তা’হলে নিঃসন্দেহে বলা যেতে 
পাঁরে যে এ চুরি ভিতরের কার্য। বদি এ পলাতক ব্যক্তি ও বাড়ির 
চাঁকর হয়ে থাকে, তাহলে বুঝ| যাবে যে উহা এক ভৃত্য চৌর্য। এই 
অবস্থায় ও ভৃত্যের দেশের থানায় তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য টেলি-তাঁর 
পাঠানো উচিত হবে। অপরাধের “কার্যকরণ” শীর্ষক অধ্যায়ে এই 
সম্বন্ধে আদর! বিস্তারিত আলোচনা করবো । যদি এমন বুঝ যায় যে 
প্র চৌর্ধকাঁধ বাহিরের কার্য, তাহলে সম্পূর্ণরূপ ভিন্ন পথে তদন্ত করার 
প্রয়োজন হয়ে থাকে । «বিভিন্ন অপরাধের তদন্ত-রীতি” শীর্ষক অধ্যায়ে 
এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করদুবা । 

কিরূপ পদ্ধতিতে পরিদর্শন ও বিবৃতি গ্রহণ এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 
দ্বারা সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সমূহের কিনারা করা সম্ভব, তার প্রমাণ 
স্বরূপ নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধত করলাম । 

“চৌরছ্দী রোডের উপরকার ওঁ নামকর! ঘড়ির দোকানে এ রাত্রে 
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তাল! ভেঙে এক বড় রকমের চুরি হয়। আমরা তদন্তে এসে দেখি 
সন্মুখের কোলীপদিবল্‌ গেটের বহির্দেশের তালাটি খোলা অবস্থায় পড়ে 
রয়েছে। এ মূল্যবান ভালার গাত্রে বহু আঘাতেরও চিহ্ন দেব্লাম। এ 
" তালার চাবি এ দোকানের হেড দরোয়ানের জিন্মায় রাখা ছিল এবং 
এ হেড দরোয়ান এ দোকানের পিছন দিককার একটি ঘরে বসবাস 
করে। এইরূপ তাল! ভাঁঙা-ভাঁডির মধ্যে কৌনও কাঁরদাঁজি থাকতে 
পাঁরে ভা সন্দেহ করার কোনও কারণই আমাদের ছিল নী। তা সত্বেও 
তদন্তের নিয়ম অনুঘারী প্রতিটি সম্ভাব্য বিষয়েই আমরা অনুসন্ধান শুরু 
করে দিলাম । এওঁ দরোয়ানের নিকট হতে চারিটি সংগ্রহ করে আমরা 
উহ! এ তালার রঙ্ধে ঢুকিয়ে দেখলাম, তাঁর ভিতরকার কল অবিকল 
অবস্থায় রয়েছে এবং এ চাবির সাহাব্যে উহা তখনও পর্যন্ত পূর্বের ন্যায়ই 
খোঁলা ও বন্ধ করা যায় । আমরা আরও পরিলক্ষ্য করলাম যে 
লৌহ গেটের গাত্রে ইতস্তত আরও বহু আঘাতের চিহ্ন নিশয়োজনে 
এবং অকারণে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এই কোলাপদিবল্‌ গেটের পরে 
উহার গায়ে গায়ে লাগানো! একটি কাচের দরজীও দেখা গেল! এ 
কাচের দরজার কপাট দুইটি কাঁপে কাপে বসানো এবং উহার 
ভিতর হতে একটি খিলের সাহায্যে বন্ধ ছিল । এই কাচের দুয়ারের 
একটি কপাটেও বাহির হতে কোনও আঘাত করা হয়েছিল, এইরূপ 
গ্রতীত হলো না। অথচ উহার ভিতরকার কাঠ নিমিত মজবুত খিলটি 
আমরা ভগ্ন অবস্থায় দেখতে পেলাম । হী দরজার সন্মুখে ধাক। দিয়ে এ 
খিল ভাঁঙ সম্ভব হলে, ও দরজার ফ্রেমে যে কাচ লাগানো আছে উহাও 
ভেঙে পড়তো । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এ কাচের একটু শীত্রও ক্ষতি 
হয় নি। এর পর আমর! এ দোকানের ভিতর প্রবেশ করে দেখলাম 
যে সকল ঘড়ি মূল্যবান সেইগুলি বে আলমারিতে ছিল, মাত্র সেই 


অপরাধ-বিজ্ঞান ৯২ 


আলমারি এবং শো-কেশ সমূহ ভাঙা হয়েছে। অথচ সাঁধারণ কোনও 
এক ব্যক্তির পক্ষে কোন ঘড়িটি মূল্যবান, এবং কোনটি বা তা নয় 
তা জানা আদপেই সম্ভব ছিল না। 

উপরোক্ত তথ্য সমূহ অনুধাবন করে আমরা একটি মাত্র পরিসংজ্ঞ 
বা থিওরি এই সি'দেল চুরি সম্বন্ধে অনুমান করে নিতে পেরেছিলাম । 
এবং এ পরিসংজ্ঞ। অনুযায়ী আমর! বুঝতে পেরেছিলাম যে দোকানের 
ঘরোয়ান কিংবা কর্মচারীদের যোগ-সাঁজসে অথবা তাদের নিজেদের 
দ্বারা এই অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। এর পর আমরা এ দোকানের 
হেড দরোয়ান এবং তাহার কয়জন সহকারীকে গ্রেপ্তার করে থানায় 
আনি এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তাদের গৃহ ও বাক্স তল্লাসী 
করে কিছু কিছু অপহৃত দ্রব্যও উদ্ধার করতে সমর্থ হই ।” 


অপবিজ্ঞান__তদন্তর্লীতি 


কোনও এক সাংঘাতিক অপরাঁধ* কোথাও ঘটেছে, এইরূপ 
কোনও সংবাদ পাওয়া মাত্র রক্ষিগণ উহার তদন্তের জন্য অকুস্থলে গমন 
করে থাকেন। এই সকল সংবাদ ফরিয়াদী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি স্বয়ং 
কিংবা কোনও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থানায় উপস্থিত হয়ে দিয়ে থাকেন। 
এইরূপ সংবাদকে বল! হয়ে থাকে প্রাথমিক এজাহার বা প্রাথমিক 
সংবাদ । ইংরাজিতে একে বলা হয় “কাট ইনফরমেশন্‌ রিপোর্ট ॥ 
কখনও কখনও পত্র মারফৎও এইরূপ এজাহার থানায় পাঠানো হয়। 


(+) সাংঘাতিক অপরাধের অর্থ এইখানে পুলিশ-গ্রাহ্য ব| কগন/ইজেষ্‌ল অপরাধ । 
কেহ কেহ একে রক্ষীগালানী অপরাধও বলে থাকেন। 
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কখনও কখনও রক্ষিগণ এইরূপ অপরাধের সংবাদ নিজেরাও সংগ্রহ করে 
আনেন। রক্ষী সমীপে অপরাধের সংবাদ যেরূপেই গোচরীভূত হউক 
না কেন, উহা কোঁতোয়ালীতে রক্ষিত বিশেষ বিশেষ কেতাঁব পত্রে 
যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার রীতি আছে। কোনও সংবাদ একবার : 
সরকারী নথিপত্রের নম্বরী পাতায় লিপিবদ্ধ করলে, এ নন্বরী পাতা ছি'ড়ে 
ফেলা বা বদলানো সম্ভব হয় না। এইরূপ সতকী ব্যবস্থা দ্বারা সংবাদ- 
দীতা সত্য বা মিথ্যা সংবাদ দিয়েছে কিংবা কোনও কিছু সে গোপন 
করেছে, তা পরবর্তী তন্তদ্বারা সহজেই বুঝা যায়। প্রাথমিক সংবাদের 
সহিত যদি মূল ঘটনার কোনও, গুত্যক্ষ রূপ পার্থক্য দেখা যায়, তা’ হলে 
বুঝতে হবে পরবর্তী কালে এ মামলায় আরও বহু প্রকার রঙ ধরানো হয়েছে 
এবং উদ্দেশ্তমুলক ভাবে বহু মিথ্যা কথারও অবতারণ। করা হয়েছে। 

[মান্য যখন কোনও অপরাধের পর মুহুতে'ই তাড়াতাড়ি 
কোতোয়ালীতে সংবাদ দেয় তখন উহাতে রঙ ধরানোর মত সময় বা 
মনোবৃত্তি তাদের থাকে না। এরূপ ইচ্ছা পরবর্তীকালে তাদের মনের 
মধ্যে বাসা বাধে। কেহ কেহ অপরের পরামর্শ মত লঘু অপরাধকে গুরু 
অপরাধে পরিণত করতে প্রয়াদ পেয়েছে ।* কিন্ত প্রারম্ভে একক 
বুদ্ধিতে মিথ্য। এজাহারও তারা গুছিয়ে বলতে অক্ষম হয়েছে। ] 

সাধারণত আদালতসমুহ মূল ঘটনার সহিত প্রাথমিক সংবাদের 
উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখলে ঘটনা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন 
এবং এইজন্য বহু সত্য মামলার আসামীরাও প্রাথমিক সংবাদ ভুল রূপে 
লিপিবদ্ধ হওয়ায় বেকশুর খালাস পেয়েছে। * 


* কেহ কেহ প্রকৃত অপরাধীদের নহিত এমন আরও একজনের নাম অকারণে যোগ 
করে দেয় যার উপর কি’ন! তার পূর্ব শত্রুতা ছিল। * 
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এইরূপ ভুল ‘প্রাথমিক সংবাদ” লিপিবদ্ধ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে এইবার 
আলোচনা করবো। 

এমন বহু ব্যক্তি আছে বারা যা দেখে বা শুনে ত! তার! ভাবার দ্বারা 
যথাযথরূপে প্রকাশ করতে অক্ষম ॥ কেহ কেহ আবার না বুঝে তাদের 
শোনা কাহিনী দেখা কাহিনীরূপে লিপিবদ্ধ করিয়ে দিয়েছে। এতঘ্যতীত 
বহু রক্ষীপুর্ঘবও. সংবাদদাতাদের বক্তব্য বিষয় কিংবা তাদের ভাষ| 
বা প্রকাশ-ভক্ধি না বুঝে ভুল প্রাথমিক সংবাদ লিপিবদ্ধ করেছেন। এই 
সকল কারণে রক্ষিগণ সংবাদদাতাদের সংবাদ জন্তব মত তাদের নিজ 
ভাষায় লিপিবদ্ধ করে থাকেন। এইরূপ ব্যবস্থায় প্রয়োজন হলে সংবাদ- 
দাতা আদালতকে নিজ ভাবার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিয়ে দিতে সক্ষম । 
কিন্তু উহা ভাবীন্তরিত হলে ও উক্তি তিনি আদপেই করেছেন কি না, 
করে থাকলে তা উনি কেন করেছেন, তা তিনি প্রায়ই স্মরণ করতে 
পারেন না। এই সকল কারণে রক্ষিগণ “প্রাথমিক সংবাদ লিপিবদ্ধ 
করণ” সম্পর্কে প্রচুর সাবধানতা অবলম্বন করে থাকেন। 

[ কলিকাতার শহরতলী . এবং মফঃস্বল থানায় প্রাথমিক সংবাদ 
লিপিবদ্ধ-করণের রীতি আছে, কিন্তু কলিকাতা! মহানগরীর খাস শহরে 
এইরূপ কোনও আইন নেই। সম্ভবত শহরাঞ্চলে ত্বরিতগতিতে কার্য 
সমাধা করার জন্যে আইনদারগণ স্থানীয় রক্ষীদের এইরূপ সুবিধার 
ব্যবস্থা করেছেন। কলিকাতার খাস শহরে কোতোয়ালগণ প্রদত্ত সংবাদ 
.. অন্যায়ী মুল অভিযোগ ফরিয়াদী এবং আসামীদের নাম সহ সংক্ষেপে 
অভিযোগ-কেতাবে লিপিবদ্ধ করে থাকেন। ফরিয়াদীর বা ক্ষতিগ্রস্তের 
অবর্তমানে কিংবা সংবাদ মামুলি ধরনের হ’লে উহা “জাবেদ! খাতা? 
বহিতে লিপিবন্ধ করে ঘটনাস্থলে গমনেরও রীতি আছে। এইরূপ 
অবস্থায় তদন্ত সমাধা করে ফিরে এনে রক্ষিগণ অপরাধ সম্বন্ধীয় অভিযোগ 
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কোতোৌঁয়ালীতে রক্ষিত ‘অভিযোগ কেতাঁবে তা দায়ের করেছেন । 
এইরূপ ব্যবস্থাতেও কোনও ভুল ভ্রান্তি ঘটলে একইরূপ বিভ্রাট ঘটে 
থাকে, কারণ আদালত অভিযোগ-পুম্তকে লিপিবদ্ধ অভিযোগ এবং 
জাবেদা খাতায় লিপিবদ্ধ অপরাধ সম্বন্ধীয় সংবাদ_-এই উভয়বিধ সংবাঁদকে 
প্রাথমিক সংবাদরূপে গ্রহণ করে থাকেন। এইজন্য সংবাদদাতাকে 
সুঠঠুরূপে জিজ্ঞাসাবাদ করে, তবে কোনও এক অভিযোগ বা সংবাদ 
আইনের ধারানুযায়ী লিপিবদ্ধ করা উচিত। ] 

কিন্তু এইরূপ €িজ্ঞাসাবাঁদের জন্য অধিক সময় অতিবাহিত করা 
উচিত হবে না। কারণ যথ৷ সময় ঘটনাস্থলে পৌছিতে না৷ পারলে তদন্ত 
সম্পর্কে অপূরণীয় ক্ষতি হওয়! সম্ভব । এমন দুই একজন রক্ষী আছেন 
ধারা প্রাথমিক সংবাদ বহি এবং অভিযোগ পুস্তক কোৌতোস্সালীর 
সিন্ধুকে সাময়িক ভাবে বন্ধ করে রেখে প্রথমে অকুন্তলে পৌছিয়ে প্রকৃত 
ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে পরে থানায় ফিরে পিছনকার সময় দিয়ে 
নিরল প্রাথমিক সংবাদ লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু ইহা আইন ও 
রীতি বিরুদ্ধ, ভারতীয় রক্ষিগণ এইরূপ অপকার্ধ কদাঁচ করে থাকেন। 
এতধ্যভীত এইরূপ অব্যবস্থার সুবিধার ন্যায় বহু অন্থবিধাও আছে। 
প্রাথমিক সংবাদদাতা রক্ষীদের নিজের হাতের বা তাবের লোক এবং 
সুচতুর না হলে আদালতে সাক্ষ্য প্রদানের সময় অদাবধানভা' বশত 
বেফাস কথা বলে সন্দেহের কারণ ঘটাতে পারে । এইরূপ অপকার্ষের 
অপর অসুবিধা এই যে ইহার কিছুক্ষণ পরই পূর্বাপেক্ষা গুরুতর কোন 
এক অপরাধের সংবাদ থানায় পৌছিলে প্রাথমিক সংবাদ বহিতে উহাও 
তৎক্ষণাৎ লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন হবে। এতৎ্বযতীত অপরাধ সমূহের 
ঘটনাস্থল কোতোয়ালী হ'তে দুরে অবস্থিত হলে এই উদ্দেশ্যে দেরিতে 
প্রাথমিক সংবাদ লিপিবদ্ধ করার কোনও প্রশ্ন আদপেই উঠে না। ভুলে 
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গেলে চলবে না৷ যে দেওয়ালেরও কান আছে, সকল সময় সহকর্মীদেরও 
বিশ্বাস করা চলে না, উপরওয়ালাদেরও। এইজন্য রক্ষীদের মূল উদ্দেশ্ত 
মহৎ হলেও, এইরূপ ঘোর প্যাচের মধ্যে না যাওয়াই ভালো । বরং 
তদন্তকারী অফিসারদের উচিত, তদন্তের ফলাফল সম্বন্ধে কোনও উদ্বিগ্নতা 
প্রকাশ না করে প্রতিটি করণীয় কার্য আইন এবং প্রচলিত রীতি অনুযায়ী 
করে যাওয়া ॥* 

[ কোনও শান্তিরক্ষী প্রাথমিক সংবাদ লিপিবদ্ধ করণের দায় এড়াবার 
জন্যে ফরিয়াঁদীদের দ্বার! টেলিগ্রাফিক ভাষায় চিঠি লিখিয়ে নেন্‌, যথা 
খুন হয়েছে বা চুরি হয়েছে, এই বাড়িতে শীপ্র আস্ুন। এই সকল পত্রে 
বিস্তারিত কিছু লেখা থাকে না এবং এই পত্রগুলিকে প্রাথমিক সংবাদ- 
রূপে ব্যবহার করা হয়। এ'রা ফরিয়াদীদের শিখিয়ে দেন বলতে 
বে তারা থানার আসেন নি; তাদের পত্র পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে 
এসেছে। শহরাঞ্চলে এতদুদ্দেশ্যে টেলিফোন মেসেজের স্থুযোগ গ্রহণ 
করা হয়ে থাকে । তবে ভারতীয় পুলিশ এইরূপ চালাকি কম ক্ষেত্রেই 
করেছেন । ] 

প্রাথমিক সংবাদ বা অপরাধ-সন্বন্ধীয় অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে 
রক্ষিগণ সাধারণত ঘটনাস্থলে গমন করেন, এই কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। 
এক্ষণে এই ঘটনাস্থল সম্বন্ধে আরও কিছু বলবো । ঘটনাস্থল ছুই প্রকারের 
হয়ে থাকে,_-(১) বাটী, দোকান, কারখানা, মন্দির বা লাবঘর ইত্যাদি, 
এবং (২) রাজপথ, উন্মুক্ত প্রান্তর, নদী বা নাল! ইত্যাদি । ঘটনাস্থলে 


* এই জনসাধারণেরও উচিত থানায় প্রাথমিক এসাহার দেওয়ার সময় প্রচুর 
লাবিধানত| অবলম্বন করা। অপরাধ-নন্বন্ধী্ মূল তথ্য প্রথমে অবগত হয়ে তবে তা তাদের 
থানায় জানানে| উচিত । 
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উপস্থিত হয়ে কিরূপে তদন্ত কার্য সমাধা করতে হয়, তা পূর্বতন পরিচ্ছেদে 
বিশেষভাবে বলা হয়েছে। | 

অকুস্থল পরিদর্শন, অকুস্থলে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি সম্পর্কে গবেষণ, সাক্ষী: 
এবং আসামীদের ( ধৃতিক্ৃত হলে ) বিবৃতি গ্রহণ এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 
প্রভৃতি দ্বারা রক্ষিগণ অপরাধ এবং অপরাধীদের সম্বন্ধে কোনও এক 
সিদ্ধান্তে পৌছে থাকেন এবং ইহার পর তদন্তকারী রক্ষীদের এ সকল 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তদন্ত সম্পর্কে ত্বরিত গতিতে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয় । 
অপরাধী এবং অপরাধ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনকে 
বলা হয় অপতদন্তের কার্ধকরণ বা প্রত্যক্দরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন। 
যথা_ গ্রেপ্তার করা বা ধৃতিকরণ, খানাতলাসী, বামাল বা দ্রব্য উদ্ধার, 
ট্র্যাপিঙ বা ফাদপাঁতা, নজরবন্দী, প্রাণ সংগ্রহ, ইত্যাদি । এই কার্যকরণ- 
সম্বন্ধে পুস্তকের বর্তমান খণ্ডের ১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। শান্তি রক্ষীদের' 
প্রথম কতব্য হয় ঘটনাস্থল পুঙান্থপুঙ্ঘরূপে পরিদর্শন। ঘটনাস্থল 
পরিদর্শনের রীতি-নীতি এবং নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে পূর্ববর্তী 
পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, এ ক্ষেত্রে উহার পুনরুলেখ নিশ্রায়োজন ।- 
ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীনের বিবৃতি গ্রহণের 
পর, শান্তি রক্ষীদের দ্বিতীয় কর্তব্য হয়, অপরাধীদের ধুঁতিকরণার্থে 
উহাদের চিহ্ছাঙ্গসরণ (Tracking )। বহুক্ষেত্রে একজন অফিসার: 
পরিদর্শন এবং বিবৃতি গ্রহণের কার্ষে রত থাকেন এবং অপর: 
একজন অফিসার তিলমাত্র .কালক্ষেপ না করে আদামীদের অন্বেষণে 
প্রবৃত্ত হন। এই সকল বিষয়ে ক্ষণমান্র কালাপহরণ করলে 
অপরাঁধিগণ বহুদূর পলায়ন করে রক্ষীদের আয়ত্বের বাহিরে চলে যেতে 
পারে। এমন কি অন্ত কোনও এক পরদেশীয় রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ 
করাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়। 
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বহক্ষেত্রে অপরাধীরা অপরাধেরপূর্বে অকুস্থলের নিকটবর্তী কোনও এক 
হোটেলে, বেশ্যাগৃহে ব| আড্ড। স্থলে ঘাটি করে। স্থযোৌগ এবং সুবিধা 
মত এরা ও সকল ঘাটি হতে বার হয়ে অকুস্থলে উপস্থিত হয়। প্রায়ণ 
ক্ষেত্রে অপরাধের পর তার! সৌজাস্থজি মহল্লা পরিত্যাগ করে চলে যায় 
না। তারা তাদের নির্গমন পথের নিকট কোনও এক ,নিরাপদ স্থানে 
রাত্রের মত এবং দিন হলে কিছু সময়ের জন্য অপহৃত দ্রব্য সহ আত্ম- 
গোপন করে এবং পরে পুলিশের হামল| কিছুটা কমে এলে এ সকল 
স্থান হতে তার! নিরাপদে নির্গত হয়। 

এই সকল সম্ভাব্য ঘাটি খুঁজে বার করতে হলে অপরাধীদের নির্গমন 
পথ এবং প্রবেশ পথ প্রথমে খুজে বার করার প্রয়োজন হয় । কারণ 
গরূপ ঘাটি সমূহ প্রবেশ কিংবা নির্গমন পথের কিছু দুরে অবস্থিত 
থাকে। চিহ্নান্থুদরণ দ্বারা আমর! এই প্রবেশ পথ বা নির্গমন পথ হতে 
উপরোক্তরূপ খাটি সমূহে পৌছে থাকি। সকল সময় যে তারা 
এবংবিধ ঘাঁটি ব| আড্ড| ব্যবহার করে ত’ নয়। বহু ক্ষেত্রে তারা 
সরাসরি শকটযোগে বা পদত্রজে রেল স্টেশন বা দূরবর্তী কোনও গন্তব্য 
স্থানে রওনা হয়ে যার। এইরূপ অবস্থায় চিহ্ছান্ুসরণ দ্বারা অপরাধীরা 
কোন্‌ রাস্তায় বা দিকে পলায়ন করলে। তা বুঝা বা জানা যেতে পারে। 
সাধারণত প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণী এবং উহার অভাবে পদচিহ্ন এবং 
শকটাদির চাকার দাগ হতে আমরা৷ উহা! অবগত হয়ে থাকি। এইজন্য 
ঘটনাস্থলের চতুর্দিকের পথ ঘাট, প্রাঙ্গণ, খালি কুটার, পুকুর পাড়, জলা- 
ভূমি, শহর হলে রাজপথ ও ময়দান বিশেধরূপে অবলোকন করা উচিত। 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে পলায়নের পথে অপরাধিগণ অপহৃত দ্রব্যেরও 
কোনও কোনও দ্রব্য তাড়াতাড়িতে ফেলে যেতে বাধ্য হয়। পলায়নের 
বা নির্গমনের পথের কোনও এক স্থানে তারা অপহৃত বাক্স ব| ট্রাঙ্ক ভাঙার 
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জন্যে বেছে নেয়। এ সকল ভাঙ৷ দ্রব্য এখানে ফেলে রেখে মাত্র 
ভিতরের মূল্যবান ভ্রব্যসমূহ গ্রহণ করে তারা পলায়ন করে। এইরূপ 
বহুবিধ চিহ্ন হতে ইহাও বলা বাঁয় তাঁরা পদব্রজে এসেছে না কোনও 
সাধারণ বা যন্ত্র শকটে এসেছে । মোটর বা ঘোড়ার গাড়ির চাকার 
দাগ দেখে আমরা বলে দিতে পারি তাঁরা শকটবোগে এসেছিল কি না, 
এবং কোন পথে বা দিকে তারা প্র সকল শকটবোগে সরে পড়েছে। 
এইরূপে পলায়নের এবং নির্গমনের পথ আবিষ্কার করে, এ পথের 
চতুর্দিকের বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে. সকল পলাতক অপরাধীদের 
গতিবিধি সম্বন্ধে আমরা বহু তথ্য অবগত হতে পারি। 

অপরাধীদের অপরাধ প্রমাণ করার জন্যও এই সকল সত্য নির্ধারণের 
প্রয়োজন আছে। বদি আমরা কোনও প্রত্যক্ষদর্শী বা চিহ্কাদির সন্ধান . 
না’ও পাই, তা’ হলেও আমাদের উচিত হবে অনুমান দ্বারা পলায়ন বা 
নির্গমনের পথ নির্ধারণ করা। 

চিহ্বান্ছদরণ বা [501708-এর কার্য সমাঁধ। করার পর রক্ষীদের 
উচিত হবে নিকটবর্তী ট্যান্তি বা রিক্স! স্ট্যাণ্ডের গাড়ির আজ্জ| সমূহে 
পলাতকদের সম্বন্ধে খোজ-খবর করা । আমরা যদি প্রত্যেক মোটর 
এবং অন্যান্য যানের চালকদের ধৈর্য সহকারে জিজ্ঞাসাবাদ করি তা” হলে 
তাঁদের নিকট হতে বহু মূল্যবান তথ্য অবগত হতে পারবো । 

শকট স্ট্যাণ এবং আড্! সমূহে প্রত্যেকটি শকট সকল সময় উপস্থিত 
থাকে না» এই কারণে বিভিন্ন সময় এবং বারে বারে প্র সকল স্থানে 
অনুসন্ধান করা উচিত। 

[ রক্ষিগণ যদি বুঝেন যে অপরাধীরা পদব্রজে এসেছিল এবং তারা 
পদত্রজে অকুস্থল পরিত্যাগ করেছে তা” হলে”ও তাদের উচিত হবে নিকট- 
বর্তী ট্যা্সি স্ট্যাণ্ড এবং ঘোঁড়াগাঁড়ি ও রিক্সার আড্ডাসমূহে খোঁজ-খবর 
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করা, কারণ কিছুটা দূর পদ্ত্রজে এসে কোনও গাড়িতে আরোহণ করা! 
খুবই স্বাভাবিক । ] 
বদি জানা যায় বে অপরাধের পর মুহর্ভে বা সামান্য পরে নিরিষ্ 
সংখ্যক ব্যক্তি, যাদের আকুতি এবং বেশভূষাঁর সহিত ‘ঘটনাস্থলে উপস্থিত 
গ্রত্যক্ষদর্নীদের প্রদত্ত বিবরণে উল্লিখিত? অপরাধীদের বেশভুষা ও 
আকুতির বহুলাংশে মিল আছে_-প স্থানে এসে কোনও এক শকট 
ভাড়া করেছিল, তা” হলে ইহাও জান! যাবে থে এ শকটের চালক 
কোথায় এবং কখন তাঁদের নামিয়ে দিয়ে এসেছে । 
এই বিশেষ তদন্তে নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশন সমূহেও খোঁজ-খবর 
করা উচিত। বহু ক্ষেত্রে শকট চাঁলকগণ তাদের রেল ন্টেশনেও পৌছে 
দিয়ে এসেছে । এইরূপ অবস্থায় অপরাধীদের বিবরণ সহ রেল-পুলিশের 
খাটিতে ঘাঁটিতে টেলি-তার ( তাঁরবা্ত1) প্রেরণ করার প্রয়োজন আছে। 
প্র বিশেষ সময় কোন কোন ট্রেন কোথায় কোথায় গমন করেছে» 
সময়ান্ুধাবন করে সেই সম্বন্ধেও এক সঠিক ধারণা করে নেওয়া 
সম্ভব । 
কিন্ত শকট চালকগণ যদি বলে যে তার! এ সকল ব্যক্তিকে 
কোনও এক বাঁটীতে কিংবা কোনও এক পল্লীতে নামিয়ে দিয়ে চলে 
এসেছে, তা’ হলে ও শকট চালকদের সাহায্যে অচিরে অপরাধীদের 
গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে। এমন কি তাদের বাড়ি ও আড্ডা তল্লাস করে 
অপহৃত ভ্রব্যসমৃহও উদ্ধার করা যেতে পারে এবং যদি জানা যায় বে 
অপরাধীরা মোটর যোগে এসে মোটর যোগে চলে গিয়েছে, তা” হলে 
শান্তিরক্ষীদের উচিত হবে যে সকল বড় বড় রাজপথ শহরের বাহিরে চলে 
গিয়েছে, সেই সকল রাজপথের ছুই পাশের পুলিশের খাটিগুলিতে এই 
অপরাধ এবং অপরাধীদের সম্বন্ধে সংবাদ প্রেরণ করা । শহর বা গণ্ড- 
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গ্রামের অভ্যন্তরে প্রতিটি পথ-ঘাঁট অবরোধ করা রক্ষীদের পক্ষে সম্ভব 
হয় না, কিন্ত রেল স্টেশন এবং বহির্গামী প্রধান প্রধান রাজপথ অবরোধ 
করলে ফলপ্রদ হবে । এই অবস্থায় ন্তরশকটের নম্র এবং রঙ সন্বন্ধে 
দিকে দিকে হুলিয়া প্রেরণ করার রীতি আছে। 

নারী হরণ এবং ক্রত দ্রব্য পাচারের জন্য অপরাধীরা সাধারণত 
প্রত্যাগমনের সময় দ্রুতগতি যানবাহন ব্যবহার করে থাকে । এই জন্ত 
রক্ষী মাত্রেরই "স্থানীয় সম্ভাব্য পরিবহন’ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন । 
অকুন্থলে কোনও পরিবহনের প্রচলন না থাকলে, রক্ষীদের উচিত নিকটস্থ 
রেল স্টেশনে এবং স্টেশন অভিমুখী রাজপথ সমূহের উভয় পার্খে 
পলাতকদের সম্বন্ধে খৌজ-খবর করা । এ সময় রেল স্টেশনে কয়খানি 
পর পর নম্বরী টিকিট (সিরিয়াল নম্বরের) বিক্রয় হয়েছে এবং এ 
টিকিট সমূহের গন্তব্য স্থান ছিল কোথায়, এই সকল সংবাদ অবশ্য 
সংগ্রহ করা উচিত হবে ।& 

শকট চাঁলক, পথিক এবং বাসিন্দাদের নিকট পলাতকদের সম্বন্ধে 
নিয়োক্তরূপ কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করা উচিত। 

(১) পলাতিকর! সংখ্যায় কয়জন ছিল ? উহার! কি নবাগত এবং 
সন্দেহ জনক ব্যক্তি? উহাঁদের জাতি ও বয়স কি? চেহারা, পরিচ্ছদ 
কেমন ছিল? কি ভাষায় তাঁরা নিজেদের মধ্যে কিংবা অপর কোনও 
ব্যক্তির সহিত কথা বলেছে? 

(২) তাঁদের সহিত কোনও অন্ত্র-শস্্র ছিল কিনা? কোনও মাল- 
পত্র যদি থেকে থাকে, তো কিরূপ মালপত্র ? বাক্স প্যাটরা এবং ব্যাগের 
রঙ কিরূপ ছিল? 

* ধর! যাউক অপরাধীদের সংখা! ছিল ছয় । যদি দেখ! বায় পর পর নম্বরের 
ছয়খানি টিকিট বিক্র্ন হয়েছে ভা*হলে বুঝতে হবে উহারাই ছিল অপরাধী । 
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(৩) কোন্‌ স্থানে তারা শকট ভাড়া করেছে? মধ্যবর্তী কোনও 
বাটা থেকে তারা কাউকে তুলে নিয়েছে কিনা? তারা কোনও বাড়ি 
হতে শকটে উঠেছে, না কোনও এক গলির ভিতর হতে বেরিয়ে এসেছে। 
প্রত্যাগমনের সময় মধ্য পথে কোথাও কিছুক্ষণ কি অপেক্ষা করেছে ? 
তারা কি কোনও বাটীতে, না রাস্তার মোড় বা রেল স্টেশনে নেমে 
গিয়েছে? 

() শকট চালক তাদের কোথায় এবং কখন পৌছিয়ে দিয়ে 
এসেছে? তার! শকট সোজা ও সহজ পথে না বাকা পথে চালাতে 
নির্দেশ দিয়েছে? পথিমধ্যে তারা কোনও দ্রব্য ক্রয় করেছিল কিনা? 
কাহারও সহিত মধ্য পথে তাঁদের বচসা বা দেখা হয়েছিল কি? 

[ বিচারের সময় অপরাধীদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের সহযোগিতা 
প্রমাণ করার জন্য এমন বহু সাক্ষী প্রয়োজন যারা অপরাধের পূর্বে ও 
পরে অপরাধীদের একত্রে উপস্থিত দেখেছে। এই জন্য যে কেহ ওঁ সময় 
উহাদের একত্রে দেখে থাঁকবে, বত্র সহকারে তাদের বিবৃতি লিপিবদ্ধ কর! 
উচিত। মূল ঘটনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না হলে”ও এরূপ বিবৃতি সমুহের 
প্রয়োজন অসামান্ড । কোন আসামী রাজসাক্ষী হলে উহাদের বিবৃতির 
সত্যতা প্রমাণের জন্যও ইহাদের প্রয়োজন হবে । ] 

চিহ্বান্্ঘরণ ছুই প্রকার হয়ে থাকে» বথা_-(১) বাহির এবং 
(২) অন্দর। শকটাঁদির চাকার দাগ, পদচিহ্ন প্রভৃতি, যাহা 
অপরাধীদের আগমন এবং গ্রত্যাগমনের পথে দেখা গিয়েছে, উহাদের 
বলা হয় বাহির চিহ্ন এবং পদচিহ্ন, অঙ্গুলির টিপ, পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি, 
ধোপি চিহুসহ বন্তাদি বা নাম লেখা খাতা ইত্যাদি যাহা ঘটনাস্থলে 
দেখা গিয়েছে, উহাদের বলা হয় অন্দর-চিহ। এই সকল চিহ্ছাদির 
অনুসরণ দ্বারা ছি শাস্তি রক্ষিগণ বহু দুরহ মামলার কিনারা 
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করতে সক্ষম হয়েছে। নিয্ের, বিবৃতি হতে বিষয়টি সম্যক রূপে 
বুঝা যাবে। 

“ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আমি মাত্র একটি সি'দুর মাথা কাপড়ের 
টুকরা এবং একটি গাছের শিকড় পড়ে রয়েছে দেখলাম । এই সকল 
দ্রব্য এ গৃহস্থের কুটারে আসবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। আমি কিন্ত 
এ দ্রব্য দুইটি দেখা মাত্র বুঝে নিলাম এ অপরাধ স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতীয় 
বেদিয়া দলের কার্য। এইরূপ শিকড়, কাপড় ও কড়ি প্রভৃতি উহীরা সদা 
সব্দাই সঙ্গে রাখে, কেহ কেহ এ. গুলি তুক রূপেও ( দলীয় বিশ্বাস 
অন্থ্যায়ী ) ব্যবহার করে থাকে । এই সকল দ্রব্য হ'তে আমি বুঝে নিই 
যে নিকটে কোনও বেদিয়া দল ‘আছে, এবং উহারাই এই অপকার্ধট 
সমাধা করেছে। এর পর আমি নিকটস্থ বেদিয়া পল্লীতে হানা দিয়ে 
অপহৃত দ্রব্যাদি উদ্ধার করতে সমর্থ হই» 

চিহ্বান্দরণ দ্বারা অপরাধীদের খুঁজে বার করতে অসমর্থ হলে আমরা 
তাদের সম্ভাব্য ডেরা গুলিতে হানা দিয়ে থাকি। পরিদর্শন দ্বারা যদি 
আমরা বুঝি * উহার! পাড়ার চোর তাহলে ও পাড়াতেই তাদের সন্ধান 
করে থাকি। কিন্তু যদি আমরা বুঝি উহার! ভিতরের চোরও নয়, 
উহারা পেশাদাঁরী চোর, তাহলে আমরা অবগত হই, উহার! স্বভাব 
চোর, দৈব চোর না অভ্যাস চোর? উহাদের বিভিন্ন রূপ কার্য- 
পদ্ধতি হতে এই সকল সত্য আমর! নিরূপণ করে থাকি। স্বভাব- 
অপরাধীরা স্বভাব-বেশ্াদের সহিত রাত্রি যাপন করে। এই সকল স্বভাব 
বেশ্যার বান করে শহরের পঙ্ধিল অংশে খোলার ঘরে । অপর দিকে 


* অপরাধীদের প্রবেশ ও নির্গমন প্রণালী, কার্ষপদ্ধতি এবং ধার! হতে 
ইহা বুঝ। যাঁয়। 
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অভ্যাস অপরাধীরা রাত্রি বাঁস করে অন্যান বেশ্ঠাদের গৃহে। এই সকল 
অভ্যাস বেশ্তারা বাদ করে কোঠা বাড়িতে, উন্নত ধরণের বেশ্যাপল্লীতে ৷ 
এই সকল তথ্য অবগত থাকায় শান্তি রক্ষিগণ অপরাধীদের প্রকৃতি 
. অন্নযায়ী বিশেষ বিশেষ স্থানে তাঁদের সন্ধানে চর নিয়োগ করে থাকেন । 
এ সম্বন্ধে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এই স্থলে 
উহার পুনরুল্পেখ নিশ্পরয়োজন। এতদ্যতীত পুরানো পাগীদের মধ্যেও 
অনুসন্ধান করে কিংবা কোনও পুরানো চোরকে চর রূপে নিযুক্ত করেও 
পলাতক অপরাধীদের সন্ধান করার রীতি আছে। 
অপতদন্তের মূল প্রণালী সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, এইবার 
অপতদন্তের বিভিন্ন কার্যকরণ, যথা, গ্রেপ্তার, গৃহতল্লাস প্রভৃতি সম্বন্ধে 
পৃথক পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করবো । 


(গ্রতার বা ঘ্তিকরণ 


এদেশের রীতি অনুসারে কাহারও বিরুদ্ধে কোনও সাঁজ্বাতিক বা 
অসামান্য ( পুলিশ-গ্রাহ বা পুলিশ-চালানী ) অভিযোগ রক্ষিসমীপে দায়ের 
হওয়া মাত্ৰ রক্ষিগণ তাঁদের সরাসরি গ্রেপ্তার করে থাকেন। এমন কি 
মাত্র একজন ব্যক্তির অভিযোগ ক্রঘেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রথমেই 
গ্রেপ্তার করা হয়ে থাকে । অর্থাৎ কিনা তদন্ত না করেই উহাদের 
গ্রেপ্তার করা হয়ে থাকে । এজন্য যে কোনও দায়িত্ব তা অভিযোগকারী 
ব। অভিযোগকারিণীর ; রক্ষিগণের কোনও দায়িত্ই নেই। অবশ্য তদন্ত 
দ্বারা অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হলে, মিথ্যা নামল! দায়ের করার জন্য 
অভিযোগ্রকারীর উপর অপর এক মামলা রুজু করা হয়। এই দেশে 
আমরা প্রথমে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে, পরে তাঁর বিরুদ্ধে আমর! 


১০৫ গ্রেপ্তার বা ধৃতিকরণ 


প্রমাণ সংগ্রহ করি এবং প্রয়োজনীয় প্রমাণ প্রাপ্ত না হলে তাঁকে আমর! 
মুক্তি দিয়ে থাঁকি। প্রমাণ সংগ্রহের কার্য সকল ক্ষেত্রে একদিনেই 
শেষ করা যায় না, ক্ষেত্র বিশেষে এ কার্য সাধ! করার জন্য শাস্তি 
রক্ষিগণ বহুদিন অতিবাহিত করেন। এইরূপ অবস্থায় অভিযুক্ত 
ব্যক্তিগণকে সাময়িক ভাবে জামিনে মুক্ত কিংবা জেল বা পুলিশ হাজতে 
আবদ্ধ থাকতে হয়। এদের কেহ কেহ বহু দুর্ভোগ ভোগ করার পর 
আখেরে রক্ষীদেরই রিপোর্ট অন্থযারী মুক্তি লাভ করেন। কিন্ত 
পৃথিবীতে এমন বহু রাষ্ট্রও আছে, যেখানে তদন্তের গ্রীরন্তেই অভিযুক্ত 
ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার রীতি নাই। কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ 
পাওয়ার পর এ দেশের রক্ষিগণ প্রথমে তদন্ত করে দেখেন যে অভিযোগ 
সত্য কিনা? কিংবা তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রমাণ পাওয়া গেল 
কিনা? বদি এরপ অভিযোগ সন্দেহাতীত রূপে সত্য ব’লে প্রতাত হয় 
এবং যদি তারা বুঝেন আদালতে অভিযুক্ত করার মত প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য- 
প্রমাণ তাঁহার বিরুদ্ধে পাওয়া গিয়েছে, তবেই তার! তাকে গ্রেপ্তার করে 
থাকেন। অর্থাৎ ও সকল দেশে তদন্তের পূর্বে বা মধ্য পথে কাহাকেও 
গ্রেপ্তার করা হয় না, তাহাদের তীর গ্রেপ্তার করে থাকেন তদন্তের .. 
পরিশেষে । অবশ্য এদেশেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এবং অপরাধ সামান্ত i 
হলে মান্তগণ্য লোককে, অভিযোগ সম্বন্ধে কিছুটা তদন্ত করার bd 
গ্রেপ্তার করার রীতি আছে। 

এই শেষোক্ত রীতির পক্ষে ও বিপক্ষে বহু কথা বলবারও আছে। 
কেহ কেহ বলে থাকেন তদন্ত শেষ করার পর সাক্ষ্য প্রমাণ পেলে তবে 
কাঁহাকেও গ্রেপ্তার করা উচিত। এইরূপ প্রথায় কাঁহারও অযথা 
হয়রানি বাঁ বেইজ্জত হবার সম্ভাবনা কম থাঁকে। এতদারী অযথা 
কাহারও ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করে রক্ষীদের পাপগ্রস্তও হতে হয় না । 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১০৬ 


কোনও কোনও শান্তি রক্ষক বলে থাকেন, প্রথমে গ্রেপ্তার ন! করলে 
তদন্তের ব্যাপারে একটি পা’ও অগ্রসর হওয়া বায় না এবং তদন্তের 
সাফল্যের ব্যাপারে বহুবিধ বিদ্বের স্থষ্টি হয় । অর্থাৎ কিনা আসামীকে 
গ্রেপ্তার না করলে» বা তা না করতে পারলে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী সাবুত 
পাওয়া সুকঠিন হয়ে উঠে। আসামী পক্ষীয় ব্যক্তিরা ধনী এবং গ্রভাব- 
শালী হলে ইহা বিশেষ রূপে সত্য । বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে 
আসামীর বিরুদ্ধে কেহই সাক্ষ্য দিতে রাজি নয়, কিন্ত তাকে গ্রেপ্তার করা 
মাত্র বহু লোক ্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে। কারণ 
হাঁতী কারে পড়লে ব্যাঙেও তাকে চাট মেরে বায়--.প্রবাঁদটি অতীব সত্য। 
সাধারণ মাহ্ছবের মনোদেশ এই রূপেই তরি । এতৎ্যতীত আসামীকে 
গ্রেপ্তার ন! করলে, তার নিজের লোকজনের তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার 
অসুবিধা আছে। বহু ব্যক্তি ভয়ে বা বাধ্যবাধকতার কারণেও দুর্দান্ত 
আসামীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে রাজী হয় না। কিন্ত গ্রেপ্তারের পর 
আসামীদের প্রতিপত্তি বহুলাংশে হাস প্রাপ্ত হয় এবং এর ফলে ভুক্তভোগী 
বা! প্রত্যক্গদর্শীদের ভয়ও বহুল পরিমাণে কমে যায়। 

এতব্যতীত ধুতিকৃত আসামীদের নিকট হতে প্রয়োজনীয় স্বীকৃতি 

₹ মুলক বিবৃতি আদায়েরও প্রয়োজন হয়ে থাকে । স্থান মাহাত্ম্য স্থান বা 
কালের শক্তি অসাধারণ। যারা নিজ গৃহে ব! অন্তত্র জিজ্ঞাসিত হলে 
(কোনও কিছু স্বীকার করতে চায় না, কোতোয়ালীতে নীত হয়ে তারা 
বহু তথ্য প্রকাশ করে দেয়। প্রায়শ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে ধৃতিরূত 
হয়ে কৌতোয়ালীতে নীত না হলে কেহ প্রয়োজনীয় কোনও বিবৃতি দেয় 
না। কিন্তু ধৃতিক্ৃত ব| গ্রেপ্তারের পর সেই একই ব্যক্তি বহু প্রয়োজনীয় 
বা স্বীকৃতি মূলক বিবৃতি প্রদান করে। ইহার কারণ ধুতিকূত হলে 
মানুষের মনোবল কমে যায় এবং তার মানসিক এবং দৈহিক প্রতিরোধ 


১০৭ F গ্রেপ্তার বা ধৃতিকরণ 


শক্তির হাঁস ঘটে। কিন্তু মানুষ স্বাধীন অবস্থায় থাকলে তাহাদের মনো- 
বল অটুট থাকে। বন্ধুবান্ধব, গুভাকাঙ্কী ব্যক্তি এবং প্রতিপত্তিশালী 
মুরুব্বিদের নিকট সে সাহস পেয়ে থাকে, পরামর্শও। এইরূপ অবস্থায় 
তাহাদের নিকট হ'তে অপরাধ সম্বন্ধে কোনওরূপ বিবৃতি আদায় করা 
স্থকঠিন। অথচ মাত্র আসামীর বিৰতি বা স্বীকারোক্তি হতে আমরা 
সাক্ষী সাবুতের নাম ধাম, সহ-অপরাধীর নাম ও ঠিকানা, এবং কোনও 
দ্রব্য অপহৃত হলে উহাদের তৎকালীন অবস্থান বা এ সকল দ্রব্যের 
গ্রাহক বা ক্রেতাদের নাম ও ঠিকানা, সহজেই আমরা জ্ঞাত হতে পারি। 
রাষ্ট্রের বহু বড় ঝড় গ্যাঙ্গ কেশ. বা দলীয় মামলা আসামী ব| আসামীদের 
স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। এই সকল কারণে 
অভিজ্ঞ শান্তিরক্ষিগণ. বলে থাকেন, তদন্তের প্রীরস্তেই আসামীদের: 
ধৃতিক্ৃত বা গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন আছে। এতদ্যতীত একবার 
পলাতক হতে পারলে এ পলাতক বা ফেরারী আসামীদের প্রয়োজনের" 
সময় খু'জে বার করা দুষ্কর। পলাতক অবস্থায় তারা প্রয়োজনীয়। 
প্রদর্শনী এবং অপহৃত দ্রব্যও বিনষ্ট করে ফেলে) 

[ তাদন্তলন্ধ ুত্রাঙ্গায়ী কিংবা সন্দেহ ক্রমে আমরা আসামী- 
দের গ্রেপ্তার করে থাকি। কিন্ত সুত্র বা সন্দেহ, প্রমাণ নয়। এই জন্য 
আসামীর নিকট হতে স্বীকারোক্তি গ্রহণ বা আদায়ের প্রয়োজন ; 
পুলিশের নিকট (এদেশীয় আইনান্যায়ী ) স্বীকারোক্তি প্রমাণ রূপে গ্রান্থ: 
নয়, কিন্ত এ শ্বীকারোক্তি অনুযায়ী যদি রক্ষিগণ কোনও দ্রব্য উদ্ধার বা 
তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়, তা’হলে প্র শ্বীকারোক্তির অংশ বিশেষ এর 
দ্রব্য ও তথ্যাদির সহিত উহাদের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ রূপে প্রয়োগ 
করা হয়ে থাঁকে। ] 

গ্রেপ্তারের সময় কেহ কেহ বাধা দাঁনও করে থাঁকে, এই সময় 


অপরাধ-বিজ্ঞান রর ১০৮ 


কিঞ্চিদধিক বলপ্রয়োগেরও প্রয়োজন আছে। কিন্ত এরূপ বলপ্রয়োগ 
প্রয়োজনাবিক হওয়া উচিত নয়। এমন ভাবে বলগ্রয়োগ করা উচিত 
যাতে অপরাধী বিশেষ রূপ আবাত প্রাপ্ত না হয়। আঁসামিগণ বলপ্রয়োগ 
করলে বা তা তারা করবে জানলে বা বুঝলে, তাদের গ্রেপ্তার করবাঁর জন্য 
সম্ভব হলে একাধিক ব্যক্তি নিয়োগ করা ভাঁলো। একজন বা দুইজন 
রক্ষীর চেষ্টায় অপরাধী কাবু হতে পারে, কিন্ত তাকে আহত না করে 
কাবু করা নাও যেতে পারে । কিন্তু বহু ব্যক্তি এই কার্ধে নিযুক্ত হলে 
আসামীকে বা আসামীদের আহত না করেও ( অক্ষত দেহে ) গ্রেপ্তার 
কর! সম্ভব । এই ভাবে দুর্দান্ত আসামীদের গ্রেপ্তার করলে রক্ষীদের 
নিজেদেরও বিপদ থাকে কম, তা” না হলে রক্ষিগণ নিজেরাও গুরুতর 
রূপে আহত হয়ে পড়তে পারেন। 

এই দেশের আইনাম্যায়ী রক্ষিগণ ২৪ ঘণ্টার অধিক কোনও 
অপরাধীকে আপন হেপাজতে রাখতে পারে না। ২৪ ঘন্টার ভিতর 
কিংবা শেষে অপরাধীকে হ'কিমের নিকট পেশ করতে তারা বাধ্য । 
এই সময় রক্ষিগণ অপরাধীকে অধিকতর (বা আরও) তদন্তের জন্য 
হাকিমের নিকট হতে আরও ছুই, এক বা কয়েক দিনের জন্য পুলিশ 
হেপাজতীতে নিয়ে থাকে । 

পুলিশ হেপাঁজতীতে থাকা সত্বেও বহু অপরাধীর মনোবল একদিনে 
ভাঙে না, কিন্তু ছুই, তিন বা ততোধিক দিন এই অবস্থায় থা কলে বহুক্ষেত্রে 
তার! স্বীকারোক্তি করে। স্বীকারোক্তি করার পর তাদের এ উক্তি 
সত্য বা মিথ্যা তা জানবার জন্য উহ! যাচাই (৮940৮) করে দেখবারও 
প্রয়োজন হয়। আসামী এই সময় তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী রক্ষীদের 
বহু স্থানে নিয়ে বায় এবং বহু ব্যক্তিকে তাঁরা দেখিয়ে দেয় অর্থাৎ 
তার! এইরূপ কাধ দ্বারা নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেরাই সাক্ষ্য প্রমাণ 
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তৈরি করে দেয়। এই সকল কারণে তাদের কয়েকদিন পুলিশ 
হেপাজতীতে রক্ষা করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু ধৃতিকরণের সময় 
আঘাত প্রাপ্ত হলে আসামিগণ উহার সুযোগ গ্রহণ করে হাকিমের 
নিকট মিথ্যা মারপিটের নালিশ জানায় ‘এবং এই অজুহাতে হাকিম যাতে 
তাকে পুলিশ হেপজতীতে না দেয়, তার জন্ত আবেদন এবং নিবেদন 
জানায়। এই সুযোগে দেহের আঘাত দেখিয়ে এরা পুলিশের নামে বহু 
কল্পিত অভিযোগও জানায়। এইরূপ অবস্থায় হাঁকিমদের পক্ষে 
আসামীকে পুলিশ হেপাঁজতীতে না দিয়ে তদন্ত সাপেক্ষে জেল হাজতে 
পাঠানো স্বাভাবিক এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ শান্তি রক্ষীদের 
পক্ষে আসামীকে ধরা বা না ধরা সমান হয়ে দীড়াঁয়। কারণ সকল সময় 
অন্যান্য সুত্ৰ হতে এই সকল আসামীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ সম্ভব 
হয় না। 

সকল সময় যে ধুতিকরণের সময় আসামীরা আঘাত প্রাপ্ত হয় 
তানয়। বহু ক্ষেত্রে আহত অবস্থায় তাদের ধৃতিকৃত করা হয়েছে । 
থানায় নীত হওয়ার পর মুহূর্তেই আসামীদের আঘাতের কারণ সমূহ 
লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন আছে ।* আবাত সম্বন্ধীয় লিপিবদ্ধকরণ শেষ 
করেই আসামীকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়ে থাকে । আইনান্যায়ী 
তো বটেই, মানবতার কারণেও আঘাতপ্রাপ্ত বা পীড়িত অপরাধীদের 
যথা সত্বর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে রক্ষিগণ বাধ্য। হেপাজতী 
আসামীর আঘাতের অন্য কারণ দর্শাতে না পারলে, ধরে নেওয়া হয়ে 
থাকে যে থানায় গ্রহত হওয়ার ফলেই এরূপ আঘাত সে প্রাপ্ত হয়েছে। 


* বহু ক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত দাঙ্গায় লিপ্ত হয়ে কিংবা পলায়নের নময় পড়ে গিয়ে ইহারা 
আহত হয়। কখনও কথনও ক্রুদ্ধ হয়ে এরা নিজেরাই নিজেদের দেহে আঘাত হানে । 
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বহু শান্তি রক্ষী আছেন বারা আঘাত সামান্য হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেন না। জামিনে খালাস পেয়ে কিংবা হাকিম সকাশে নীত 
হয়ে এরা ডাক্তার বা হাকিমকে এ আঘাতের চিহ্ন দেখিয়েছে, কিন্তু 
কোতোয়ালীর নথিপত্রে উহার কোনও উল্লেখ দেখা যায় নি এবং ইহার 
কুফল স্বরূপ হাকিম বিশ্বাস করেছেন, পুলিশ-হেফাঁজতী কালীন আসামী 
এ আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে । এই সম্বন্ধে রক্ষীমাত্রেরই অবহিত হওয়া 
প্রয়োজন । 

সাধারণত আসামীর নাম ধাম এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ অপরাধ- 
কেতাঁবে এবং হাঁজত বহিতে লিপিবদ্ধ করে, কিয়ৎকাল তাকে হাজতে 
রেখে রক্ষিগণ পরে তাকে হাসপাতালে পাঠান, এই অজুহাতে যে 
প্রয়োজনীয় পাহারাদার বা শকটাদির বন্দোবস্ত করার জন্যঃ এইটুকু সময় 
অতিবাহিত করা হয়েছ । কিন্তু আমার মতে আঘাত অবুস্থলে দেখা 
গেলে হাঁসপাঁতাল হতে চিকিৎসা করিয়ে, তাঁকে হাজতে প্রেরণ কর! 
নিরাপদ, যাতে করে কেউ মনে করতে না পারে যে হাঁজতবাসকালীনসে এ 
আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে । থানায় নীত হওয়া কালীন বা উহার পূৰ্বে 
জনসাধারণ দ্বার! প্রহ্থত হয়ে বা ধ্বস্তাধবস্তি বা পতনের কারণে বা পলায়নের 
প্রচেষ্টায় আঘাত প্রাপ্ত হওয়া এবং হাজতবাঁসকালীন অসহায় অবস্থায় 
আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া এক কথা নয়। শেষোক্ত অবস্থায় আঘাতপ্রাপ্ত হলে 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মনে নান! রূপ সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। 

কোনও কোনও বেপরোয়া জুদ্ধ কয়েদী হাঁজত ঘরের লৌহদণ্ডে 
কিংবা অফিসের টেবিল চেয়ারের উপর মাথা ঠুকে বা আছড়ে পড়ে 
স্বেচ্ছায় আঘাত বরণ করে। তাদের সামলাতে গিয়ে হেস্ত নেন্ত হয়ে 
রক্ষিগণকেও কিছুট। বল প্রকাশ করতে বাঁধ্য হতে হয়। এই সময়. 
এরা বেগে পলায়ন করতে চেষ্টা করে, এবং বাঁধা প্রাপ্ত হয়ে এদের 
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আহত হতে হয়েছে। এইরূপ মানসিক অবস্থা হতে প্রকৃত অপরাধী বা 
পুরানো পাপীরা প্রায়ই ভুগে থাকে । ইংরাজিতে ইহাকে বলা হয় 
ইমোসনেল ইনস্টেবিলিট, কেহ কেহ একে ব্রেক আপ বা ভাঙন বা 
চম্পট বলে থাকেন। ইহার মনস্তাত্বিক কারণ সম্বন্ধে পুস্তকের প্রথম 
খণ্ডে বিশদ রূপে বলা হয়েছে। অপরাধীর এইরূপ মনোঁবুতি সম্বন্ধে 
রক্ষীদের সতর্ক দৃষ্টি থাক! ভালো । কখন যে তাদের শাস্তশিষ্ট আসাশীটির 
এইরূপ মনোভাব হবে এবং তারা প্রচণ্ড বেগে পলায়নে সচেষ্ট হবে তা 
কেউ বলতে পারে না। এইরূপ অবস্থা ঘটলে থানার ভিতরে কোনও 
বাহিরের ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে, তাহাদের সন্মুথেই ও ঘটনাটি নথিভুক্ত 
করা উচিত। 

বহু ক্ষেত্রে চতুর অপরাধীরা বিনা কারণে বা সামান্য আঘাতের 
অজুহাতে তাকে হাসপাতালে (বা চিকিৎসার জন্য ) পাঠানোর জন্য রক্ষী 
সমীপে দাবী জানিয়ে থাকে । তাদের একমান্র উদ্দেশ্য থাকে 
ডাক্তারদের দ্বারা পুলিশের বিরুদ্ধে এক মিথ্যা অভিযোগ লিপিবদ্ধ 
করানো, কারণ তারা জানে যে কানুন মত ডাক্তাররা তাদের আঘাত বা 
বেদনা সম্বন্ধীয় অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করবেন । 
সাবুত স্বরূপ মেডিকেল রিপোর্টের প্রতি হাকিমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
এদের অনেকে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে । কেহ কেহ পলায়নের 
পথ খোজবার কিংবা পুলিশকে হয়রানি করবার জন্যও এইরূপ অন্যায় 
দাবী জানিয়ে থাকে। এই সম্বন্ধে সব্দাই সচেতন থেকে রক্ষীদের 
উচিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা। 

অপরাধিগণ যেখানেই ধৃতিক্ৃত হউক না কেন, প্রথমেই তাদের দেহ 
পুঙ্বানুপু্ রূপে তল্লাস করা প্রয়োজন । এদের নিকট বহু চোরাই মাল 
থাকে, এমন কি অন্ত্র-শন্্ বা বিষও। তাঁদের প্রথমেই নিরন্তর না করলে 
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রক্ষীদের বিপদ অপরিহার্ধ। অতকিতে তাদের পক্ষে রক্ষীদের দেহে 
অন্ত্রাঘাত করা অসম্ভব নয়। বহু ক্ষেত্রে পথিমধ্যে বিষপান করে এরা 
মৃত্যুবরণ করে রক্ষীদের বিপদেও ফেলেছে । এই সকল কারণে কেবল 
মাত্র উহাদের পোশাক পরিচ্ছদ নয়, দেহের বিভিন্ন স্থানও তল্লাস করা 
উচিত। বহু ক্ষেত্রে থানায় নীত হওয়ার সময়, উহারা চোরাইমাল ও 
প্রামাণ্য দ্রব্যাদি রাজপথে ফেলে দেয়, প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র ও রসিদ 
ছি’ড়ে বা গিলে ফেলে বিনষ্ট করে, কিংবা এ গুলি কোনও সহ- 
অপরাধীর মারফত অলক্ষ্যে অন্ত্র পাচার করে দেয়। এই সকল 
সহ-অপরাধীর বহু ক্ষেত্রে পুলিশের মদতদার সেজে ভিড় করে ধৃতিকৃত 
আসামীর সঙ্গে সঙ্গে থানায় আসে এবং সাক্ষীর ভূমিকায় অভিনয় করে 
সেখানে আনাগোনা করে। এই কারণে থানার টেবিল হতেও বহু 
মূল্যবান প্রামাণ্য দ্রব্য রক্ষীদের অজ্ঞতার কারণে উধাও হয়ে গিয়েছে। 
এই সকল জাল সাক্ষীরা এই উদ্দেশ্যে থানায় এসে আফিসের টেষিলের 
চারিপাশে ভিড় করে দাড়িয়ে থাকে । কিন্ত কিছুক্ষণ পরে তাদের 
বহু লোককে আর দেখতে পাঁওয়! বায় না, রক্ষীদের ব্যস্ততার সুযোগে 
তাঁরা কাঁজ হাসিল করে সরে গড়ে থাকে । কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
নিয়পদস্থ অসাধু রক্ষিগণও আসামীদের এইরূপে সাহায্য যে করে না 
তাঁ’ও নয়। 

আসামী পথে ঘাটে, গৃহে বিপণিতে-_যেখানেই ধৃতিক্ৃত হউক না 
কেন, গ্রেপ্তারের পরমুহূর্তেই তার দেহ তল্লাসীর প্রয়োজন, এই কথা 
পূর্বেই বল! হয়েছে । এবংবিধ দেহ তল্লাসী কানন মত বিণেষ রীতিতে 
করা উচিত। আসামীকে গ্রেপ্তার করে তার দেহের এবং হস্তের প্রতি 
লক্ষ্য রেখে প্রথমে দুইজন বা ততোধিক বিশিষ্ট ভদ্র ব্যক্তিকে ডেকে 
আনতে হবে । যদি এরূপ কোনও ব্যক্তি শ্রী সময় ও স্থানে উপস্থিত 
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থাকেন তো খুবই ভালো। এইরূপ ছুই ব্যক্তির সন্মুখে আসামীর দেহ 
পুঙানুপুঙ্খ রূপে তল্লাস করে, প্রত্যেকটি দ্রব্য বার করে, গুলি সাক্ষী- 
দ্বয়ের সম্মুখে তল্লাস-পত্রের সাহায্যে উহাদের বিবরণ সহ তালিকাভুক্ত 
করা প্রয়োজন। এবং এ তলাদ-পত্রে সাক্ষিগণের এবং আসামীর 
দস্তখত নেওয়ারও প্রয়োজন আছে। এই তলাস-পত্র এবং সাক্ষীসহ 
প্রামাণ্য দ্রব্যাদি হাকিমের নিকট পেশ করা হলে বিচারের সময় উহারা 
আসামীদের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ রূপে গৃহীত হবে। 

দেহ তল্লাসীতে "প্রাপ্ত দ্রব্যাদি কোতোয়ালীতে নীত হওয়া মাত্র, 
মালখানা বহিতে বিবরণ সহ নথিভুক্ত করে থানার মালখানাতে জমা 
দিবার নিয়ম। ইহার ব্যতিক্রম হলে, রক্গীপুন্ববদের নানা রূপ বিপর্যয়ের 
॥ সম্মুখীন হতে হয়। 

[ বহু পুরানো পাপী আছে, বারা গালের ভিতর কষের মধ্যে ফুটা 
করে এক প্রকার থলি তৈয়ারি করে। এইরূপ ফুটার প্রস্তুত প্রণালী 
সম্বন্ধে পুস্তকের পূর্বতন খণ্ডগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সকল 
থলির মধ্যে তারা৷ নোনার হার, মুদ্রা প্রভৃতি অবলীলাক্রমে লুকিয়ে রেখে 
থাকে। বহুক্ষেত্রে প্রত্যক্গদশাদের চক্ষের সন্মুখেই তারা ও সকল দ্রব্য 
মুখে পুরে দিয়েছে । সাধারণত মনে হয়েছে যে এ গুলি বুঝি বা তারা 
গিলে ফেললে, কিন্ত প্রকৃত পক্ষে তারা ওঁ গুলি না গিলে কষের থলির 
মধ্যে রেখে দেয় এবং প্রয়োজন বোধে উহ! তারা বার করেও আনে। 
এইরূপ কোনও সন্দেহ হওয়া মাত্র রক্ষীদের উচিত উভয় হস্ত দ্বারা 
গলদেশের উভয় পাশ্বের মাত্র কষের উপর বাহির হতে ধীরে ধীরে 
চাপ দেওয়া। এই ভাবে অভিজ্ঞ শান্তিরক্ষিগণ সহজেই অপরাধীকে 
এ সকল দ্রব্য উগরে ফেলতে বাধ্য করতে পারে। তবে এরূপ 
চাপ এমন ভাবে দেওয়া চাই, যাতে কঠনলীর উপর 

৮৬ 
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একটুও চাপ না পড়ে। ডাক্তারদের দ্বারা এই কার্য সমাধা হওয়া 
সম্ভব নয়, কারণ তারা এইরূপ থলি কিরূপে তৈরি হয় এবং উহার 
অবস্থিতিই বা কোথায়, এই সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকেন না; কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে আসামিগণ সত্য সত্যই বে এগুলি গিলে না ফেলে তা*ও 
নয়। সিকি, ছু-আনি, এমন কি সক স্বর্ণ হারও তাঁরা গিলে ফেলে 
এবং পর “দিন বাহের সহিত উহা বার হয়ে আসে ! এইভাবে তাঁরা 
অপহৃত দ্ৰব্য সকল পুনরায় হস্তগত করে থাকে । এইরূপ অবস্থায় এদের 
হাসপাতালে নিয়ে এনের পাকস্থলীর এক্সরে (১২৭১৮) করা হয় এবং 
ও দ্রব্য সমেত এ এক্সরে-র ফটো আদালতে তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ 
স্বরূপ দাখিল করা হর । এইরূপ ক্ষেত্রে কোনও এক পৃথক স্থানে 
জোলাঁপ দ্বারা উহাদের মল ত্যাগ করানোর রীতি আছে। হাসপাতাল 
বা কোতোগ়ালীর মেথরর। ও মল পরীক্ষা করে ও সকল দ্রবা উদ্ধার 
করতেও সক্ষম হয়েছে । 

বহুক্ষেত্রে নারী আসামীরা যৌনদেশে এবং পুরুষ আসামীরা 
তাদের গুহাদেশেও দ্রব্যাদি লুকিয়ে রাখে । আসামীদের স্বরূপ বুঝে 
রক্ষিগণ এই সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন । 

নারী আসামীদের দেহ তল্লাসী করার প্রয়োজন হলে উহা অন্ত 
কোনও এক নারী কিংবা একজন নারী রক্ষী দ্বারা সমাধা করার 
রীতি আছে। পুরুষ দ্বারা নারীদের দেহ তল্লাসী শ্রীলতাহীনি অশরাধের 
সামিল, এইজন্ত এরূপ কোনও প্রচেষ্টা না করাই ভালো! । ] 

নারী অপরাধীদের সম্ভব হলে নারী রক্ষীদের দ্বার! গ্রেপ্তার 
করানো ভালো, তবে তাদের পুরুষ রক্ষীদের কতৃক গ্রেপ্তার করানোয় 
কোনও বাঁধা নেই। এমন কি নারী আদাশী বাঁধা দিলে বা 
বলপ্রয়োগ করলে, গ্রেপ্তারার্থে তার প্রতি বলপ্রয়োগের প্রয়োদন 
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হলেও তার জন্তে দায়ী এ নারী অপরাধী নিজে, তাদের গ্রেপ্তারকারী 
পুরুব রক্ষিগণ নহে। বলপ্রকাশকারিণী নারী অপরাধীদের পুরুষ 
অপরাধীরই সামিল মনে করা উচিত। নারীরা যখন তাঁদের কমনীয়তা 
নমনায়ত৷ বিসর্জন দের, অর্থাৎ বখন তাঁরা পুরুষের ভূমিকা গ্রহণ করে, 
তখন তাদের সহিত পুরুষের ন্যায় ব্যবহার কর! ব্যতীত গত্যন্তরও থাকে 
না। এমন অনেক নারী আছে বারা এই সময় পুরুষ অপরাধীদের 
সাহাধ্যার্থে অস্ত্র পর্যন্ত ব্যবহার করেছে । অন্ত্রশন্ত্র নারীদের হাতে এলে 
বে উহার তীক্ষতা কমে যায়, কিংব| উহাদের কার্ধকারিতার তারতম্য 
ঘটে, তা মনে করার কোনও কারণ নেই। এইরূপ অবস্থায় পুরুষ 
শান্তিরক্ীদের কোনরূপ দুর্বলত| বা সংকোচ প্রকাশ করা উচিত 
হবে না। 

[ কোনও আসামী গ্রেপ্তারের সময় অন্ত্রাবীত করবার চেষ্টা করলে, 
কিংব| অন্ত্রত্যাগ করতে অস্বীকার করলে, তার প্রতি গ্রতি-অন্ত্রধাত 
করে কাবু করা রক্ষীদের পক্ষে অঙ্গটিত হবে না।  এতীরা আসামী 
আঘাত প্রাপ্ত বা নিহত হলেও ক্ষতি নেই। তবে সব কিছু নির্ভর 
করে অপরাধের গুরুত্ব, এবং আসামীর হাতে অস্ত্রাদির প্রকৃত স্বরূপের 
উপর । ] 

কোনও কোনও আসামী অভিযুক্ত হওয়ার পর পুলিশ কর্তৃক 
গ্রেপ্তার হওয়। পছন্দ করে না, পাছে পুলিশের পাল্লায় পড়ে তাকে 
সত্য কথা বলতে বা দ্রব্যাদি বার করে দিতে বাধ্য হতে হয়। এই 
সকল অপরাধীদের পরামর্শনাতা মদতদার এবং নেতারাও তাদের 
পুলিশের হেপাজতে দিতে রাজী হয় না। এইজন্য তাঁরা বহুদিন 
পর্যন্ত আসামীদের লুকিয়ে রেখে থাকে। কিন্তু চিরদিন লুকিয়ে 
থাকা কোনও ব্যক্তির কাম্য নয়, উহ! সম্ভবও নয়। বহুদিন অপেক্ষা 
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করার পর পুলিশও ও আসামীকে পলাতক বা ফেরারী আসামী রূপে 
আদালতে চালান দিতে বাধ্য হয়, এবং এর কয়দিন পরই এ পলাতক 
আসামী আদালতে হাজির হয়ে জামিনের জন্য সচেষ্ট হয়ে থাকে। 
মামলা একবার পুলিশের নিকট হতে বার হয়ে এসে আদালতের 
বিবেচ্য বিষয় হলে পুলিশের তাঁকে গ্রেপ্তার করবার কোনও অজুহাত 
থাকে না। এইজন্তই চতুর অপরাধীরা পুলিশের নজর এড়িয়ে বহুদিন 
পলাতক বা ফেরার থাকতে সচেষ্ট হয়। অপরদিকে পুলিশও 
তদন্তের সাফল্যের জন্য যথাসত্বর তাকে খুঁজে বার করতে প্রাণপণে চেষ্টা 
'করে। বহুক্ষেত্রে বেগতিক বুঝে আসামীরা নিজেরাই আদালতে 
হাজির হয়ে জামিনের বন্দোবস্ত করেছে, কিংবা তার জন্য চেষ্টা 
করেছে। 

কোনও কোনও হাকিম আবার এমনও হুকুম দিয়েছেন, “জামিন 
মঞ্জুর করলাম, কিন্ত আসামী তদন্তকারী অফিদাঠ্রে প্রয়োজন মত 
তার সঙ্গে দেখ! করতে বাধ্য থাকবে ইত্যাদি । এইরূপ অবস্থায় উকিল 
সঙ্গে করে, অর্থাৎ উকিলের রক্ষণাঁধীনে, তদন্তের কারণে এরা 
থানায় হাজির! দ্রিয়েছে । এইরূপ অবস্থায় ইহাদের মনোবল অটুট এবং 
অক্ষুপ্ন থাকায়, এদের নিকট হতে কোনও প্রয়োজনীয় বিবৃতি আদায় 
কর! সম্ভব হয় নি, এবং এই একটিমাত্র কারণে এ মামলার কোনও 
কিনারা করাও সম্ভব হয় নি। 

চতুর আদামিগণ প্রায়ণ ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর উকিলের পরামর্শমত 
এইরূপে ধৃতিকরণ ব! গ্রেপ্তার এড়িয়ে চলে। এই শ্রেণীর উকিলগণ 
আগামীর বিরুদ্ধে মামলা কি আছে তা জানবার জন্য কোতোয়ালীতে 
ছুই একবার আনাগোনা করে থাকেন, কিন্ত আসামীদের প্রকৃত পরিচয় 
বা বাসস্থান সম্বন্ধে কোনও কিছ বলতে নারাজ থাকেন। 
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শান্তিরক্গীদের উচিত এই সকল উকিলের নাম এবং ঠিকানা! সংগ্রহ 
করে রাখ।। অভিজ্ঞত। হতে দেখা গিয়েছে যে আঁদামিগণ তাহাদের 
উক্িলদের বাড়িতে বহুবার গমন করে থাকে । রক্ষিগণ বদি প্রাতে 
এবং সন্ধ্যায় এই শ্রেণীর উকিলদের বাড়িতে এবং দিবাঁভাগে তাহাদের 
«আদালতের কামরায়’ ছদ্মবেশে বা গোয়েন্দা দ্বারা নজর রাখার 
বন্দোবস্ত করেন, তা’হলে সহজেই শী পলাতক আসামীকে গ্রেপ্তার কর! 
সম্ভব হবে। 

এই সম্পর্কে প্রথমেই অনুসন্ধান করার প্রয়োজন এ আসামীর 
উকিল বা তদারককারী কে? গোপনে আদালতের পেশকার বা 
অন্ান্ত উকিল ও মুহুরীদেরও এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করাও চলে) 
কারণ বহু ক্ষেত্রে পেশকারদের নিকট খোজ করা হয় এ আসামীর 
বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে কোনও রিপোঁট পেশ করা বা কোনও মামলা রুজু, 
করা হয়েছে কি না? আদালতের 'পেশকারগণ বলে দিতে পারবে 
“অমুক উকিল বা মুহুরী বাঁ ব্যক্তি” এই সম্বন্ধে তার কাছে খোজ করে 
গিয়েছে। অপরাধীরা যেমন এক এক প্রকার অপরাধ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ 
বা স্পেশালিস্ট, তেমনি উকিলরাও এক এক প্রকার অপরাধের 
অপরাধীদের পক্ষসমর্থনে পারদর্শী । বহু উকিল আছে যারা মাত্র 
বাঁমাল গ্রাহকদের ( Receiver ) মাঁমল1 অধিক সমর্থন করে থাকেন, 
কেহ কেহ বামাল গ্রাহকদের মধ্যে যারা হিন্দুস্থানী কালোয়াঁর, তাঁদের 
মামলাই অধিক গ্রহণ করেন । কোনও কোনও উকিল মাত্র প্রবর্চকদের 
মামলা ভালে! রূপে পরিচালন করতে সক্ষম । এই জন্য প্রবঞ্চকর। দলে 
দলে আত্মপক্ষ সমর্থনে মাত্র এদের নিকটই লামলা আনে। কোনও 
কোনও উকিল মাত্র পকেটমাঁর এবং কেহ কেহ মাত্র তালাতোড়দের . 
সহিত স্থপরিচিত। প্রায়ই দেখ! গিয়েছে এক এক জন উকিল সহকারী 


_অপরাধ-বিজ্ঞান ১১৮ 


উকিল সহ, এক এক শ্রেণীর অপরাধীদের জামিনের বন্দোবস্ত এবং মামলা 
মকর্দমার তদ্বির এবং পরিচালনা করতে মহাব্যস্ত। পেশীদারী অপদল 
সমূহ প্রতিবারেই মাত্র কোনও এক বিশেষ উকিলের পরামর্শ গ্রহণ করে 
থাকে। এই সকল অপদলের মাসিক মাহিনায় নিযুক্ত * উকিল 
মোক্তারও আঁছে। এমন উকিলও আছেন, যাঁদের সহিত পরামর্শ করে, 


__ অপরাধিগণ অপকার্ধে বাহির হয়েছে। এর পরের দিন ফিরে পুনরায় 


তারা তাদের পরামর্শ গ্রহণ করেছে। 

[ স্বভাব, অভ্যাস, ও দৈব বেশ্যা ও অপরাধীদের ন্যায় স্বভাব, 
অভ্যাস ও দৈব উকিলও দেখা গিয়েছে। স্বভাব উকিলর! স্বভাব 
অপরাধীদের এবং অভ্যাস উকিলর! অভ্যাস অপরাধীদের মামলা তদারক 
করে আনন্দ পান। অভ্যাস বা স্বভাব অপরাধীরূপে কাউকে জানা 
থাকলে রক্ষীদের উচিত অভ্যাস বা স্বভাব উকিলদের বাড়িতে ওয়াচ 
রাঁথা। এই সম্বন্ধে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা 
হয়েছে, এই স্থলে উহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন । ] 

চতুর শান্তিরঙ্ষীদ্নের উচিত বিশেষ শ্রেণীর উকিলদের কার্বকরণ এবং 
গতিবিধি সম্বন্ধে সদা সর্বদা অবহিত থাঁকা। এই সকল উকিলদের 
মধ্যে বহু সৎ এবং সাধু ব্যক্তি আছেন, এরা নানা রূপে শান্তিরক্ষীদের 


সাহায্য, উপকার এবং অপকাঁর করতেও সক্ষম । এদের সহিত সাবধানে 
চতুরতা সহ ব্যবহার করা উচিত, পারত পক্ষে এদের হাতে রাখাই ভালো, 
এই সকল কাঁরণে অভিজ্ঞ রক্ষীমহল স্থানীয় আদালতের কার্য করণ, 
হাঁকিমদের পছন্দাঁপছন্দ,_-এবং বিশেষ করে উপরোল্লিখিত উকিল-তত্ব 
সম্বন্ধে অবহিত থাকেন। 


* তবে ভারতীয় উকিলরা এইরূপ অপকার্ধ সাধারণত করেন না 


১১৯ গ্রেপ্তার বা ধৃতিকরণ 


কেহ কেহ বলে থাকেন, উকিলের বাড়ির উপর নভর রেখে পলাতক 
আসারীদের স্পট. আউট বা সন্ধান করা ভালো, কিন্তু অকুস্থলেই তাঁদের 
গ্রেপ্তার কর। উচিত হবে না। বরং রক্ষীদের উচিত হবে গোপনে উহাদের 
অনুসরণ করে উহাদের প্রকৃত আন্তানা সমূহ দেখে আসা। এইরূপ 
অবস্থায় উহাদের এ বাটী বা আড্ডা খানাতল্লাস করে অপহৃত এবং 
প্রামাণ্য দ্রব্য প্রভৃতিও উদ্ধার করা৷ যেতে পাঁরবে। অকুস্থলেই গ্রেপ্তার 
করলে, আগাগী তার প্রকৃত আস্তানার ঠিকানা না”ও বলতে পারে, কিংবা 
সে ত| বললেও ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তারের সংবাদ তাহার আবাদ বা আড্ডা 
স্থলে পৌছে যায় এবং অপন্ধত দ্রব্যাদি অন্তত্র পাচার করে দেওয়া হয়। 

এই শ্রেণীর উকিল এবং আসামীদের মধ্যবর্তী বা সংযোগকারী বহু 
তদ্বিরকারকও থাকে। এই সকল তদ্বিরকারকদের কেহ কেহ পল্লীর 
মুরুব্বি বিশেষ ও প্রভাবশালী ব্যক্তি । কেহ কেহ আবার দালাল বা 
ছেচড়৷ প্রকৃতির লোক। এই সকল ব্যক্তিদের উপর নজর রাখলে, 
অপরাধ নির্ণয়ের বহু সুবিধা হয়। .এমন কি আসামিগণ আত্মপক্ষ 
সমর্থনে কিরূপ পন্থা বেছে নেবে, কিংবা তারা পুলিশের উপর চাঁস দেখার 
জন্য মিথ্যা প্রতি-অভিবোগ দায়ের করবে, তাও জানা যায় । এমন যদি 
জানা যায় যে তার! মিথ্যা সাক্ষ্য-সাঁবুত বা৷ জাল উইল, বা রিসিট, খত, 
ইত্যাদি যোগাঁড়ে সচেষ্ট আছে, তাহলে রক্ষিগণ এ সকল ব্যক্তিগণের 
সন্ন্ধে পূর্বাহেই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সক্ষম হবেন । * 

এতদ্যতীত শহরে বিভিন্ন বামাল গ্রহীতাদের বাটী বা দোকানের উপর 


* রক্ষিগণ তা হলে পূর্বাহেই তাদের বাড়ি সার্চ করে খাতাপত্র হেপাঁজতে নিলে 
নূতন অনু কুল খাতাগত্র ঝা হিসাব বই তৈয়ারি. করে ফেলবার সুযোগ অপরাধীর! 
পায় না। 


অপরাধ-বিভ্ঞন ১২০ 


নজর রাখলেও বহু পলাতক আসামীর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে । এক 
এক প্রকার বামাল গ্রাহক এক এক প্রকার দ্রব্য গ্রহণ করে থাকে, যথা 
সাইকেল গ্রাহকগণ সাইকেল, ব্বর্ণকারগণ সোনার গহনা, মহাজনগণ 
নম্বণী নোট ইত্যাদি গ্রহণ করে থাঁকেন। এই সকল অসাধু ব্যবদায়ীদের 
ঠিকানা বা ব্যবসায় কেন্দ্র জানা থাকলে ওঁ সকল স্থানে ছন্বেণী. 
রক্দীদের দ্বারা নজর রাখলে” বহু অপরাধী বামাল সহ ধর! পড়ে থাকে । 
অপরাধিগণ অপহৃত দ্রব্য স্বগৃহে মুত রাখে না, উহ তাহারা বিক্রয় 
করতে বাধ্য । সকলে বে প্রথম দিনেই উহ! বিক্রয় করতে বাহির হয় 
তাঁ’ও নয়, বরং ইচ্ছা করেই ইহারা ছুই একদিন অপেক্ষা করে থাকে। 
পুলিশ তদন্তের তীব্রতা কিছুট। হাস হলে এদের অনেকে বামাল পাচার 
কার্ধে বহিগতি হয়। বিক্রয়ের পর বক্রি টাকা আদায় করার জন্যও 
এর! বারে বারে এই সকল স্থানে আগমন করে। এ জন্য এই সকল 
স্থানে অপরাধের পর পক্ষাধিক বা মাসাধিক কাঁলও নজর রাখার জন্য 
ছদ্মবেশী রক্ষী মোতায়েনের প্রয়োজন আছে। 

এমন বহু "অপরাধী .আছে যাদের পক্ষে ফেরারি জীবন যাপন কর! 
সম্ভব নয়। এদের কায কর্ম স্ত্রী পুত্র ও সম্পত্তি বর্তমান থাকে । এ 
জন্য এদের পক্ষে অধিক দিন পলাতি - থাক! সম্ভব হয় না, কারণ এদের 
অনেকেই সুপরিচিত ব্যক্তি । এর| পলাতক বা ফেরারি জীবন যাপনে 
অভ্যস্ত নয়, এই জন্য রাত্রে গোপনে এরা ব্বগৃহে ব| আত্মীয় বা বন্ধু গৃহে 
রাত্রিযাপন করে, বা লুক্কায়িত থাঁকে। মধ্যে মধ্যে রাত্রে এদের 
স্বগৃহে বা বন্ধু গৃহে হানা দিলে, এদের সহজেই গ্রেপ্তার করা সম্ভব । 

কিন্ত খুন, ডাকাতি, বলাৎকারানি সাংঘাতিক মামলার অপরাধীদের 
সম্বন্ধে এই কথ। বল! চলে ন ৷ এদের পক্ষে ফেরারি জীবন যাপন করা 
ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ও নেই। কারণ এরা জানে গ্রেপ্তার হওয়ার 
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অর্থ ফাসি বা বাবজ্জীবন কারাগার । এদের বহু ব্যক্তি সাধুর বেশে বহু 
বৎসর ফেরারি জীবন যাপন করেছে । এদেশের সাধু সন্গ্যাসিগণ লোক- 
চক্ষে, সন্দেহের অতীত। ভক্তবুন্দ এদের সকল সময় সাধ্যমত সাহায্য 
করে এসেছে । এদের গৈরিক বা ভম্মাৰৃত বেশকে ছদ্মবেশও বলা চলে 
না, অথচ এই বেশে আত্মগোপনেরও সুবিধা আছে। দশ বা বারো 
বৎসর পর এদের আকৃতি ও কণ্ঠ্বরেরও পরিবর্তন ঘটে, এই ভঙ্ত সাধু 
ফেরারিগণ কম ক্ষেত্রেই ধরা পড়েছেন। সাধু সন্যারিগ্ণের আকুতি ও 
প্রকৃতির উপর নজর রাখলে, রক্ষিগণ বহু ফেরারি আমামীকে গ্রেপ্তার 
করতে সক্ষম হবেন। সন্দেহ জনক সাধুদের কটোর বাঁহত কেরারি 
আসামীদের (পূর্বকালীন ) ফটোর তুলনা করে তাদের প্ররুত স্বরূপ 
চিনে নেওয়া সম্ভব । 

পলাতক আসামীরা বহুক্ষেত্রে সন্ধানী রক্ষিগণের পরিচিত থাকে না। 
আকৃতির বিবরণ এবং নাম-ধামের সাহায্যে অপরাধীদের রক্ষীর। খুজে 
বার করেন, এইরূপে খোজাখুগির কারণে রক্ষিগণের বহুপ্রকার 
চতুরতার আশ্রয় নিতে হয়। নিম্নের বিবৃতি হতে বক্তব্য বিষয়টি 
বুঝ বাবে। 

“আমি বিশেষ চতুরতার সহিত ওআরেটি আসামীদের, অথাৎ যাদের 
বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে, তাদের গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হতাম। 
এই সকল গ্রেপ্তারী পরোয়ানায় আসামীর কোনও হুলিয়া বা বর্ণন। থাকে 
না, মাত্র নাম ও ঠিকানার সাহায্যে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। এই 
অবস্থায় আমি উল্লেখিত ঠিকানায় উপস্থিত হয়ে সরাসরি আসামীর নাম 
উল্লেখ করতাম না। কারণ এমত অবস্থায় আসামী নিজেই বলে দেয় 
অমুক (অর্থাৎ সে নিজে) এ স্থানে থাকে না, এবং আমাদের কিরে 
আদতে হয়। 
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এইবার আমার চতুরতা সম্বন্ধে উল্লেখ করবৌ। একটু বুঝিয়ে 
বলা বাক। ধরুন আসামীর নাম স্থথেন রায়। আমি ও স্থানে এসে 
দেখলাম দশ বাঁরো জন ব্যক্তি বসে গাল-গল্প করছে । আদমি তাদের 
জিজ্ঞেস করলাম, ‘হ্যা মশায়, উপেন বোস নামে এখানে কেউ থাকেন? 
উপস্থিত সকলেই উত্তর দিলে, "আজ্ঞে না।” এর পর আমি তাদের 
বুঝালাম, “থাকে না, তা বেশ, এখানকার কার নিকট হতে এই সংবাদ 
পেলাম, এই সম্বন্ধে কতৃপক্ষের নিকট আমাকে রিপোর্ট পেশ করতে হবে, 


দয়া করে আপনার! আপনাদের নাম বলুন। তা” আপনার নাম, আর. 


আপনার ?” একজন উত্তরে বললে, “আমার নাম অনিল রায়» অপর জন 
বললে, ‘আমার নাম রথীন মিত্র |” এবং একজন (অর্থাৎ আসামী নিজে) 
বললে, ‘আমার নাম সুখেন রায় আমিও তৎক্ষণাৎ ও সুখেন রায়কে 
অর্থাৎ যার নামে পরোয়ানা ছিল, তাকে গ্রেপ্তার করে বললাম, “আমি 
একেই খুঁজছি ।” এইরূপ চতুরতাঁর আশ্রয় না নিলে, উপস্থিত সকলেই 
জানিয়ে দিত, সুখেন রায় নামে এখানে কেউ থাকে না” 

কোনও কোনও স্থানে আসাশীকে গ্রেণার করার সময় কিছুটা 
সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। গুণ্ডার আড্ড। হতে আঁসামী 
গ্রেপ্তার করতে হলে বহু ব্যক্তি একত্রে থাকা ভালো৷। আদালত প্রভৃতি 
হতে আসাদী গ্রেপ্তারার্থে ভিন্ন প্রকার সাবধানতা গ্রহণ কর! উচিত। 
এইরূপ অবস্থায় আদালতের ভারপ্রাপ্ত হাকিমের অনুমতি গ্রহণ কর! 
ভদ্রতার পরিচায়ক । অপরাধী বদি আদালতে আত্মসমর্পণ বা অন্য 
কোনও কারণে এসে থাকে, তাহলে আদালতের অনুমতি গ্রহণ অপরি” 
হার্য॥ এইরূপ অবস্থায় রক্ষীদের উচিত অপরাধীকে নজর-বন্দী রাখা 
কিংবা তাদের অনুসরণ করা । এবং ক্র অপরাধী আদালতের বাহিরে 
আসা মাত্র তাঁকে গ্রেপ্তার করে থানায় আনা । 
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বহক্ষেত্রে আঁসাশীদের তাঁদের অফিস ব। কাঁছারী হতে অথবা ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠান সমূহে কর্মরত থাকা কালীন গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন হয়েছে। 
এইরূপ অবস্থায় অফিস ব! প্রতিষ্টান সমূহের কতৃপক্ষের অনুমতি এবং 
সাঁহাঁধ্য নেওয়া উচিত। সম্ভব হলে তাদের সাহাষ্যে এবং সমক্ষে 


উহাদের গ্রেপ্তার করা ভালো। এইরূপ করলে রক্ষিগণের আসামী- 


গ্রেঞধারের সময় বাধা প্রাপ্ত হওয়ার সন্তাবনা থাকে নাঁ। কারণ 
নিয়োগকারীদের সকলেই সমীহ করে চলে ; এবং তদন্ত কার্ধেরও বহু 
সুবিধা হয়। নিয়োগকারীদের সন্মুখে আসামীদের ব্যবহৃত এ অফিসের 
টেবিলের ড্রনার আঁদি তল্লাস করা উচিত। স্কুল, কলেজ, হোস্টেল 
প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনও ছাত্র বা শিক্ষককে এ সকল প্রতিষ্ঠান 
হতে গ্রেপ্তার করতে হলে, এইরূপ নীতি সর্বদাই অন্থদরণ করা উচিত। 
এই সকল ব্যক্তিরাও স্বভাবতই তাদের স্ব-স্ব প্রধানদের সমীহ করে 
চলে এবং তাদের সন্মুখে কোনও প্রকার গোলমাল শুরু করতেন্তাঁদের 
মন চায় না। 

[ মিল, ফ্যাক্টরি, সেনানিবাস, মজদুর আবাস প্রভৃতি হতে কাউকে. 
গ্রেপ্তার করতে হলেও এইরূপ সাবধানতার প্রয়োজন আঁছে। এমন কি 
কোনও গ্রাম বা পল্লী হতে কাউকে গ্রেপ্তার করতে হলেও ও গ্রাম বা 
পল্লীর মোড়ল বা প্রধানের সাহায্য নেওয়া ভালো । ] 

গ্রেপ্তারের পরক্ষণেই আসামীদের জন্য নির্দিষ্ট বা উহাদের কতৃক 
ব্যবহৃত কক্ষ, টেবিল এবং তাঁহাদের দেহও তল্লাসী করার প্রয়োজন হয়ে 
থাকে, ইত্তিপূর্বেই ইহা বলা হয়েছে । এই সকল বতৃপিক্গীয় ব্যক্তি বা 
প্রধানগণ উপস্থিত থাকলে আসামীদের এবংবিধ দেহ তল্লাসীতে বা 
কক্ষের খাতা তল্লাসীতে, তাদের সাক্ষী রূপেও ব্যবহার করা চলে। 

কখনও কখনও ট্রাম, বাস প্রভৃতি সাধারণ পরিবহণ হতেও আসামী 
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গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন হয়ে থাকে । কিন্তু চলন্ত কোনও পরিবহন 
হতে ড্রাইভার বা কনভাক্টরগণকে নামিয়ে নিতে হলে, উহাদের সহিত 
শেষ গন্তব্য স্থান পর্যন্ত এসে তবে তা করা উচিত । তা” না হলে পথিমধ্যে 
তাদের সহিত যাত্রী সাঁধারণকেও নেমে পড়তে বাধ্য হতে হয় । এতদ্তীত 
অবশ্য প্রয়োজনীয় কার্ধে (essential 5০1০০) যারা নিযুক্ত আছে, 
তাঁদের গ্রেপ্তার করতে হলে, উহাদের এরূপ আটক সম্বন্ধে বথাসত্বর 
কতৃপক্ষকে সংবাদ প্রেরণ কর! প্রয়োজন, যাতে করে তারা অন্ত কোনও 
ব্যক্তিকে সময় থাকতে তার স্থলে নিযুক্ত করতে পাঁরবেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
রেল, পুলিশ, কারখানা, বিদ্যুৎ বা জল সরবরাহ কার্ধালয়ের কথা বলা 
যেতে পারে । সেনাবাহিনী বা বিদেনী দূতাবাসের কোনও ব্যক্তি গ্রেপ্তার 
হয়েছে, এইরূপ জ্ঞাত হওয়া মাত্র রক্ষীদের উচিত সেই সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট 
কতৃপক্ষকে তা যথাসম্ভব জানিয়ে দেওয়া এবং সম্ভব হলে তাঁদের 
জামিনের বন্দোবস্ত বা অন্য কোনও ব্যবস্থা করা। 

সাধারণ ভাবে বে কোনও নাগরিকই ধুতিকৃত হউক না কেন, 
রক্ষীদের উচিত হবে তার গ্রেপ্তার সম্বন্ধে তার নিকট আত্মীয়দের নিকট 
যথাসত্বর সংবাদ প্রেরণ কবা, সর্বোপরি সম্ভব হলে একটু ক্ষণের জন্যও 
কাহারও স্বাধীনত। হরণ না কর! । এই কারণে জামিন-গ্রান্থ মামলা- 
সমূহের অপরাধীদের উপযুক্ত জামিন পাওয়া মাত্র, তাদের জামিনে খালাস 
দেওয়া ভালে! । জামিন-গ্রাহ্া অপরাধীরা নারী বা বালক হলে, শান্তি 
রক্ষীদের উচিত হবে তাদের বাঁড়ি হতে ভাঁমিনদারদের ডাকিয়ে এনে 
তাদের জামিনের বন্দোবস্ত করা! 

বহুক্ষেত্রে অপরাধিগণ অপরাধ করার পর তাঁদের কার্যস্থল হতে 
দুরদেশস্থ তাদের স্বপল্লীতে পলায়ন করে থাকে । সকল অপরাধিগণ যে 
শহর হতে পল্লী অঞ্চলে পলায়ন করে তা’ও নয়, এদের অনেকে এ 
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শহরেরই কোনও এক নিরাপদ স্থানে আত্মগোপন করে। সাধারণত 
দেখা গিয়েছে নিরক্ষর ভূত্য-চোররা অপরাধের পর তাদের স্বগ্রামে 
বা কোনও দূর দেশস্থ আত্মীয়ের বাড়িতে পলায়ন করে। কিন্তু ইহা 
মাত্র দৈব চোঁরগণ এবং গ্রামাঞ্চলের ভূত্য-চোরদের সম্বন্ধে সত্য । 
পুরাতন বা শহুরে বা পেশাদারী ( ভৃত্য ) চোরদের সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য 
নয়; ইহারা প্রায়শ ক্ষেত্রে বাহিরে অন্য কোনও স্থানে পলায়ন না করে 
শহরেই হাজির থেকে বামাল পাচার করতে প্রয়াস পাঁয়। পরন্ত 
এদের মধ্যে যারা সাধারণ ভাবে বেশ্যাসক্ত কিংবা কোনও এক বিশেষ 
নারীর প্রণয়াসক্ত, তারা তাদের পরিচিত! এরূপ এক কুলটা নারীর 
আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। অপহৃত দ্রব্য হতে ছুই একটি অলঙ্কার 
বেছে নিয়ে এর! যে তাঁদের প্রেমিকাঁদের উপহার দেয় ন! তা”ও নয়। 

এই ভূত্য-চোরদের চরিত্র ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে গৃহন্বামিগণ 
বহু তথ্য প্রকাশ করতে সক্ষম । কোনও এক চুরি ভৃত্য-চৌর্যরূপে বুঝা 
গেলে, রক্ষীদের অবগত হওয়া দরকার এ পলাতক ভূত্যের স্বভাব-চরিত্র 
কিরূপ ছিল? এবং তাহাদের আড্ডাস্থান, বান্ধবী ও বন্ধুবান্ধব সম্বন্ধেও 
অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। পার্থের বাটার কোনও চাকর, বিশেষ 
করে কোনও ঝির সহিত দে আলাপ জমাত কিনা ইত্যাদি সত্যও 
অবগত হওয়। প্রয়োজন । 

উপরোক্ত তথ্য সমূহ হতে আলোচনা বা গবেষণা দ্বার! শান্তিরক্ষীদের ' 
পক্ষে প্র সকল পলাতক ভূত্যদের সম্ভাব্য ডেরার অবস্থান সম্বন্ধে অনুমান 
করে নেওয়া সহজ। 

যদি বুঝা যায় যে পলাতক কোনও এক ভূত্য-চোর তাঁর দ্বগ্রামে 
পিত্রালয়ে কিংবা শ্বশুর, ভগিনীপতি প্রভৃতি আত্মীয়-গৃহে আশ্রয় নিয়েছে, 
তা” হলে এরূপ প্রতিটি স্থানের (সম্ভাব্য ) স্থানীয় পুলিশকে প্রয়োজনীয় 


1‘ 
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। ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য পত্র বাঁ টেলি দ্বারা অনুরোধ করতে হবে । * 
কিন্ত বহুস্থলে স্থানীয় পুলিশ পলাতক আঁসানী তার গন্তব্য স্থানে পৌছবার 
পূর্বেই তাঁর পিতৃগৃহ, মাতুলালর় কিংবা নির্দিষ্ট আত্মীয় গৃহে হানা দিয়ে 
তল্লাস কার্য সনাধা করে এসেছেন এবং এরূপ কার্ধের বহু পরে আসামী 
তাঁর গন্ভব্যস্থানে পৌছে সকল সমাচার অবগত হয়ে বাণালসহ এ স্থান 
হতে পলায়নে সক্ষম হয়েছে । গ্রামাঞ্চলের জ্ঞাতি বা গোষ্ঠীপ্রিয়তার 
কারণে এ স্থানের কোঁনও ব্যক্তিই দুরে দূরে অবস্থিত কোতোয়ালীদমূহে 
আঁসানীর আগমন সন্বন্ধে সংবাদ প্রেরণের শ্রম স্বীকার করে না। 
এই সকল কারনে রক্ষীদের উচিত প্রথমে গোপন তনন্ত দ্বার আসাদীর 
আগমন বাত! জ্ঞাত হওয়ার পর এ সকল স্থানে খানাতন্নাসী করা । 

গ্রেপ্তারের পর সাধারণত ‘আসামীকে হাটিয়ে কিংবা শকট-যোগে 
কোতোয়ালীতে আনা হয়। আসাদী দুৰ্দান্ত প্রকৃতির হলে তাকে 
প্রিসন্‌ ভ্যানে কিংবা ট্যান্সিযোগে থানায় আনা ভালো। অধিকতর 
দুর্দান্ত অপরাধীদের গ্রেপ্তারের পর তাঁকে কোন গৃহ, দোকান বা কোনও 
সুরক্ষিত স্থানে রক্ষা করে থানায় মতের জন্য সংবাদ পাঠানো ভালো। 
অধিক সংখ্যক রক্ষী থানা হতে এলে তাদের সাহায্যে শকটযোগে এরূপ 
আসামীকে নিরাপদে থানায় আনা যেতে পারে। বহু ক্ষেত্রে এ 
সকল আবাঁদীকে তার সাঁদপাদরা পথিমধ্যে পুলিশের হেফাজতী হতে 
উদ্ধীরও করে থাকে। এই জন্য এবংবিধ সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন 


" * অন্তরপর হলে ফরিয়াদি কিংব| তার কোনও স্বকীয় ব্যক্তি, যার সহিত পলাতক 


“ছুত্যের সাক্ষাৎরাপ পরিচয় ছিল_-এমন এক ব্যক্তিকে পত্রদহ স্থানীয় পুলিশের নিকট 
পাঠানে| উচিত হবে। 


৬১ 
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আছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক রক্ষীর অভাবে অনুকুল নাগরিকদেরও এই 
ব্যাপারে সাহায্য নিলে অন্তায় হবে না। 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে ৫০ এরও অধিক অপরাধীদের ধৃত করে 
থানায় পাঠানো হয়ে থাকে। জুয়ার আভ্ডা হতে এবং দাঙ্গাঘটিত ব্যাপারে 

- রক্ষিগণ বহু সংখ্যক অপরাধী গ্রেপ্তার করে থাকেন। এই সকল 

আসামীদের থানায় পাঠানোর সময় প্রচুর সাবধানতা অবলম্বন করা 
উচিত। বহুসংখ্যক অপরাধীদের কোতোয়ালীতে নেওয়ার জন্তে বহু 
সংখ্যক শান্তরীরের নিয়োগ করা হয়ে খাকে। এমন বহু অসাধু শান্তী 
আছে, যার! গগুগোলের মধ্যে. দুই একজন অপরাধীকে পথিমধ্যে মুক্তি 
দেয়। এইকূপ ক্ষেত্রে রক্ষীপুদ্রবদের উচিত দুই জন দুই জন আগামী 
এক একজন সিপাহীর হেপাঁজতে প্রদান করে, এ সিপাহীর এবং তৎসহ 
প্র আসাশীদয়ের নাম, একটি পৃথক কাগজে পর পর লিখে রাখা, যাঁতে 
করে বিশেষ এক রক্ষীর উপর উহাদের হেপা্জতীর দায়িত্ব আরোপ কর! 
যাবে এবং উহার পর আসামিগণসহ রক্ষীদলকে একত্রে কোতোয়ালীতে 
প্রেরণ কর! । 

সাধারণত আঘাত না হেনে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার রীতি আছে, 
কিন্তু সশক্ত্র এবং আক্রমণে উগ্ভত অপরাধীকে প্রারম্ভেই আঘাত হানা 
ভাঁলো-_এইরপ ব্যবস্থা মাত্র আত্মরক্ষার্থে প্রতি-আক্রমণের সামিল। 
বিশেষ ক্ষেত্রে প্র সকল অপরাধীদের উপর দূর হতে কম্বল, সতরঞ্চি বা 
জাল নিক্ষেপ করে, কিংবা উহাদের উপর কীছুনে গ্যাস নিক্ষেপ করারও 
রীতি আছে__অবগ্ত যদি উহার! মাত্র ছুরি, ছোরা, তরোয়াল প্রভৃতি 
সাধারণ অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত থাকে, কিন্তু উহাঁরা আগ্নেয় অন্তর দ্বার| সজ্জিত 
থাকলে কিংবা উহার! অধিক সংখ্যায় এগিয়ে এলে আগেয়ান্ত্ দ্বারাই 
তাঁদের কাঁবু করতে হবে। 
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বহুক্ষেত্রে অপরাধিগণ তাদের আড্ডাস্থানের চতুর্দিকে এমন ভাবে 
পাহারা রাখে যে পুলিশ বা তাদের বানবাহন সমীপবর্তী হবার বহু পূর্বে 
তারা পলায়ন করে। এইরূপ স্থলে রক্ষীদেরও অন্রূপ সতর্ক হবার 
প্রয়োজন। এইরূপ অবপ্ায় ছদ্মবেশে অগ্রসর হওয়া ভালো । বহু 
রক্গীর একত্রে উপস্থিত হবার প্রয়োজন হলে রক্ষীদের উচিত শোভাযাত্রী 
বা শববাত্রী বা বরধাত্রীর বেশ ধারণ করা। কোনও কোনও রক্ষীদল 
ফুটবল ম্যাচ হতে প্রত্যাগমন করছে এইরূপ ভান করেও অগ্রসর হয়েছে। 
শহরে সাধারণত এইরূপ অবস্থায় রিক্সায় পর্দ। ফেলেঁঁদশ বা বারটি 
রিক্সার মধ্যে বনে একত্রে অগ্রসর হবার রীতি আছে; যাতে শক্রপক্ষ 
মনে করবে এ রিন্সায় প্দানশীন রমণীগণ যাতায়াত করছে। 

কিন্তু ছদ্মবেশী রঙ্দিগণকে এইরূপে অতকিতে প্রেরণ করলেও, পিছনে 
উর্দীপঠিহিত রক্ষিগণের আগমন প্রয়োজন । তা ন! হলে বহুবিধ বিপদের 
. সম্ভাবন| থাকে। শত্রপক্ষ প্রবল হলে, তারা রক্ষীদের প্রতি-আক্রমণ 
করে এই অজুহাতে যে তারা তাদের পুলিশ বলে বুঝতে পারে নি, বরং 
তার। তাঁদের ডাকাত মনে করেছিল। আদালতে এইরূপ ভাবে আত্ম- 
পক্ষ সমর্থন করে তাঁরা বহু ক্ষেত্রে মুক্তিলাভও করে। এই সকল 
কারণে অভিজ্ঞ অফিসারগণ দূরে ঘন্ত্র-শকটে উর্দীপরিহিত রক্ষীদল মজুত 
রাখে। বে-উর্দী রক্ষিগণ অপরাধীদের ধূতিরুত করার অব্যবহিত পরেই 
তাঁরাও ভ্রুত অকুস্থলে উপস্থিত হতে পারে। 

নিয়ে এই সম্বন্ধে অপর একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধ ত করা হলো । 

“অমুক রাস্তার ধারে একটি গ্যারেজে প্রতিদিনই জুয়ার আড্ডা 
বসেছে, কিন্তু পুলিশ নিকটবর্তী হওয়া মাত্র তারা৷ পলায়ন করেছে। 
এইদ্রিন আমরা একটি কয়েদীর গাঁড়ি করে অগ্রসর হলাম । ভিতর 
হতে আমর মুহুমুহ চিৎকার করছিলাম, “বন্দে মাতরম্‌ 1? পাড়া- 
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পড়শীসহ অপরাধিগণও মনে করলো স্বদেশী বন্দীদের জেলে নিয়ে বাঁওয়া 
হচ্চে। এদিকে সহসা আমর! গ্যারেজের সন্মুখে গাড়িটি রুখে দিয়ে 
নেমে পড়লাম। অপরাঁধিগণ হকচকিয়ে গিয়েছিল এবং তাদের 
একজনও আর পালাতে পারেনি, সকলে অতকিতে ধরা পড়ে 
গিয়েছিল |» 
বহু ক্ষেত্রে সুদক্ষ রক্ষিগণ কুলি-মজুরঃ কয়লাওয়ালা, ফেরিওয়ালা, 
এমন কি মেথরের বেশেও দুর্দান্ত অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম 
হয়েছে। দুর্দান্ত এবং সশস্ত্র অপরাধীদের এইরূপ ছদ্মবেশে' সহজেই 
গ্রেপ্তার করা সম্ভব! এমন বহু অপরাধী আছে যাঁদের অন্তত একজন 
রক্ষীর জীবন বিনিময়ে তবে গ্রেপ্তার কর! বায় । এইকপ ক্ষেত্রে ছন্বেশে 
অগ্রসর হয়ে অতকিতে আক্রমণ করে তাদের গ্রেপ্তার করার রীতি 
- আছে। এতদ্বারা রক্ষীদের নিজেদের জীবনহানির সম্ভাবনা থাকে কম। 


ওয়াচ ও ট্যাপিও 


| অপরাধীদের খুঁজে বার করে গ্রেপ্তার করার জন্য আমরা ওয়াচ 
করি এবং উহাদের নিকট হতে অপহৃত দ্রব্যাদি (প্রমাণ সহ) উদ্ধার 
করবার জন্য ট্যাপিউ-এর ব্যবস্থা করি। ওয়াচ বা নজর এবং ট্যাপিউ 
বাফীদ অপরাধ তদন্তের অপরিহার্য অঙ্গ। ওর়াঁচ”-এর জন্য বিভিন্ন 
ছন্মবেশের বিশেষ প্রয়োজন। পলাতক আসামীদের আড্ডা ব| গৃহের 
নিকট কিংবা তাঁদের যাতায়াতের পথে কিন্বা তাদের সম্ভাব্য ডেরার 
নিকট ওয়াচ রাখার রীতি আছে। নিক্নোক্ত কয়েকটি উদ্দেশ্ত সাধনের 
জন্য ওয়াচ-এর বন্দোবস্ত করা হয়ে থাঁকে। 


৯-৬্ঠ 
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(১) পলাতক আসামীকে ধৃতিক্ৃত করার জন্য এ আসামীকে চিনে 
এমন এক ব্যক্তিনহ ছদ্মবেশে ব। গোপনে, উহার কিংবা উহার আত্মায় 
বা বন্ধুর গৃহের নিকটে বা উহার সন্তবপর যাতায়াতের পথে অবস্থান 
করা। নিকটে পুলিশ মোতায়েন নেই বুঝলে তারা নির্ভয়ে এ সকল 
স্থানে যাতায়াত করে, কিন্ত দূর হ'তে পুলিশ দেখলে তার! পূর্বেই 
পলায়ন করে। 

রাঁত্রিকালীন নিদ্রার জন্ত কিংব! অর্থ ব! দ্রব্যাদির প্রয়োজনে বহু স্থলে 
পলাতক অপরাধিগণ এ সকল স্থানে অন্তত কিছুক্ষণের জন্তেও ফিরে 
আনে । এদের কেহ কেহ স্ত্রী, পুত্র ব| প্রিয়জনকে ক্ষণিকের জন্য দেখে 
যাবার জন্য এরূপভাবে বিপদ বরণ করে থাকে । এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা 
সহজেই বহু পলাতক অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েহে। 

(২) এমন বহু আসামী আছে, যারা গ্রেপ্তারের পর কদাচ 
সহ-অপরাণীদের নামোল্লেখ করে না। এইরূপ আসামীকে প্রথমেই 
গ্রেপ্তার না করে তাঁদের গৃহে বা আড্ডায় ওয়াচ রাখার রীতি আছে। 
ও অপরাধী কোথায় কোথায় গমন করে এবং কোন কোন ব্যক্তি তার 
বাড়িতে হাঁমেনা যাতায়াত করে তা জ্ঞাত হওয়! সর্বাগ্রে প্রয়োন। 
এই সময় দক্ষ ওয়াঁচারগণ কেবলমাত্র বে মান্ুগুলোকেই চিনে রাখে 
তা নয়, বে সকল ট্যাক্সি বা যান তারা ব্যধহার করে, তাদের নম্বরও 
সবত্ে টুকে নেয়। কারণ পরে প্র নন্বর হ'তে এ সকল শকট 
ব| তাঁর! হামেসাই ব্যবহার করছে এবং তাদের মালিকদেরও খুজে 
বার করা বাবে। 

এ সকল স্থানে চার পাঁচ বা ততোধিক ওয়াচারকে মোতায়েন রাখা 
হয়। কারণ বাতায়াতকারী প্রত্যেকটি মানুষকে গোপনে অহ্দরণ করে 
তাদের ডের! বা বাঁড়িগুলি দেখে রাখা গ্রয়োজন। এইভাবে ওয়াচ ও 
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অনুসরণ বা ফলো করে যে সকল বাঁটার ঠিকানা সংগ্রহ করা হয়, সেই 
সকল বাটী বা আভ্ডায়ও অনুরূপ ওয়াচের বন্দোবস্ত করা হয়ে থাকে। 
দলবন্ধ অপরাধী অর্থাৎ যে দলে বহু অপরাধী আছে, তাদের প্রমাণনহ 
বৃতিকূত করতে হ’লে এই ‘ওয়াচ’ পদ্ধতির বিশেষ' প্রয়োজন এইরূপ 
ওয়াচ দ্বারা অপরাধী দলে কতজন সভ্য আঁছে এবং তারা কোথায় বাস 
করে তা সহজেই জানা. যায়। বহু ক্ষেত্রে ওয়াচ রিপোর্ট অনুযায়ী : 
গোপনে তান্ত দ্বারা অপরাপর রক্ষীর! এ সকল ব্যক্তির নাম, ধাম, পেশা, 
সুনাম বদনাম সম্বন্ধেও বহু তথ্য জ্ঞাত হতে পেরেছেন। সাধারণত যারা 
ওয়াচ করে তারা এরূপ গোপন তদস্ত করে না, তাঁদের নির্দেশ অনুযায়ী 
' অপর রক্ষিগণ ও কার্য করেন; কারণ একই ব্যক্তিকে বার বার দেখলে 

তাদেরও মনে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক । 

ইহার পর একদিন বিভিন্ন রক্ষীদলের সাহাব্যে ও সকল বাটীর 
প্রত্যেকটি বাটী একই দিনে বা রাত্রে, একই সময়ে খানাতল্লাস করে 
এ সকল ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়ে থাকে । সাধারণত এরূপ খানা- 
তল্লাসী শেষরাত্রে সমাধা করার রীতি আছে, কাঁরণ ও সময় অপরাধিগণ 
স্বাভাবিকভাবে শ্ব স্ব গৃহে হাজির থাকে। এইরূপ তন্রাপী দ্বার! বহু 
অন্ত্রশব্ত এবং অপহৃত দ্রব্যাদি তাঁদের কোনো না কোনো এক বাটীতে 
বা আড্ড স্থানে পাওয়া বাবেই ; এতদ্যতীত এমন বহু কাগজপত্র, খাতা, 
চিঠি প্রভৃতি শ্রী সকল স্থানে পাওয়া যায় যার দ্বারা তারা বে বহু দিন 
যাবৎ দলবদ্ধভাঁবে বহুবিধ অপকর্ম করেছে এবং ত! করছে তা সহজেই 
প্রমাণ কর! বাবে। 

বিভিন্ন ওয়াচের ওয়াচ-রিপো সমূহের প্রতিটি দিনপঞ্জী রূপে সযত্রে 
রক্ষা কর! উচিত, কারণ প্রত্যেকটি অপরাদী যে পরস্পর পরিচিত এবং 
তারা সকলে যে একই অপরাধীদ্লভুক্ত ব্যক্তি তা এ সকল রিপোর্ট হতে 
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আদালতে সহজেই প্রমাণ করা গিয়াছে। গ্যার্দ কেশ, বা দলীয় অপরাধ 
সমূছে এসোসিয়েশন বাসদ প্রমংণ করার প্রয়োজন সব্বাগ্রে। কেহ 
যদি বলে এ সকল ব্যক্তিকে একত্রে বহুবার ও বহুদিন দেখেছি তাহ'লে 
বুঝ! যাবে তারা একই দলের “দলী” ॥  অন্ঠান্য প্রত্যক্ষ প্রমাঁণসহ এই 
অপ্রত্যক্ষ প্রমীণেরও বিশেষ প্রয়োজন । 

একজনের বাটীতে একটি পিস্তল পাঁওয়া গেল, অপর একজনের 
বাঁটাতে পাওয়া গেল অপহৃত দ্রব্যের কিছু অংশ। অপর আর এক 
ব্যক্তির নিকট পাওয়া গেল কয়েকটি খাতীপত্র বা এমন কোনও পত্র যা 
একজন অপরজনকে লিখেছে, কিংবা কোনও এক খাতায় অপরাধীদের 
নামের তালিকা পাওয়া গেল। এর পর বে বাঁটাতে ডাকাতি বা কোনও 
অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, নেই বাটার বা স্থানের কয়েক ব্যক্তি যদি এ 
দলের দুই চারজনকে সনাক্ত করতে পারে» তাঁ’হলে ওঁ মামলার অবস্থা 
অতীব উত্তম। এই সকল সান্ষ্যগ্রমাণের সহিত এ ওয়াচ রিপো্টসমূহ 
প্রদত্ত হলে, আদালত ত! সহজেই বিশ্বাদ করে থাকে, এতদ্যতীত ওয়াচ 
বা অনুসরণ দ্বারা যদি দেখা বায় বে ও সকল ব্যক্তি কোনও এক চায়ের 
দৌকাঁনে প্রত্যহ মিলিত হয়ে আড্ড জমায়, তাহলে আখেরে এ চায়ের 
দোকানের মালিকও উহাদের সনাক্ত করে আদালতে বলতে পারবে যে 
তার| পরস্পর পরস্পরের সহিত স্থপরিচিত ও একই দলের দলী। 
ওয়াচারগণও গোপনে তাদের নিকট চা’পানের অছিলায় উপবেশন করে 
তাঁদের কথোপকথন হতে বহু অমূল্য তথ্য এবং অপরাধ-ন্ন্ধীয় সুত্রও 
সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন । 

এইভাবে মাত্র একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তির ওপর ওয়াচ বা 
নজর রেখে বড় বড় অপরাধী দলকে সাক্ষ্য প্রমাণনহ ধৃতিকৃত করা 
সন্তব হয়েছে। 
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ওয়াচারগণের মনে রাখা উচিত যে অপরাধিগণও তাদের উপর 
প্রতি-ওয়াঁচ রেখে থাকে । ব্যাপ্রের যেমন হরিণ ধরবাঁর জন্ত ধারালো 
দাঁত ও নথ আছে, তেমনি হরিণেরও পলায়নের জন্ত ভ্রুত ধাবন শক্তি 
আছে। বহু অপরাধী পুলিশের উপর ওয়াচ রাখার জন্য নিজম্ব 
ওয়াচার নিযুক্ত করে থাকে। এইজন্য তাঁহাদের ছদ্মবেশ নিখুত ও 
সুঠাম হওয়া উচিত। তাদের চালচলন, হাঁবভাঁব এবং কণাঁবতণ, তাদের 
বেশভূষা» তাদের গৃহীত পেশা (নকল ) অনুযায়ী হওয়া উচিত । সাধারণত 
যাদের দ্েহাবয়ব চিত্তাকর্ষক (ইমপ্রেসিভ ফিগার) তাঁদের এই সকল 
কার্যে নিয়োগ না করাই ভালো । আপাত দৃষ্টিতে ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তিমণ 
ওয়াচ করার ব্যাপারে প্রায়শ ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করে। 

ওয়াচ করার পদ্ধতি ব্যবস্থা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাঁবে । 

“আমরা এই সময় ঘণ্টার পর ঘণ্ট। ইণ্ডিয়ার একটি ম্যাপ বগলে 
এবং কয়েকটি যন্ত্রপাতির বাক্স হাতে অমুক রেল স্টেশনে অপেক্ষা করছি। 
আমাদের দেখে সকলেরই ধারণ! হয়েছিল আমরা মফঃস্বল যাত্রী স্কুল 
মাস্টার । আমাদের কেহ কেহ সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের আবাস-গৃহের 
সম্মুখে ছিন্ন হস্ত পরে নগ্ন পদে সকাল হতে সন্ধয| পর্যন্ত কাটা ফল বিক্রয় 
করেছি, কেহ বা ভিখারীর ছদ্মবেশে সাদিন ভিক্ষা করেছি কিংবা 
গণৎকাঁরের বেশে ফুটপাত দখল করেছি, আমাদের কেহ কেহ 
' ফেরিওয়ালার বেশে কিংবা রিক্সাওয়ালার বেশে ও গৃহের সন্মুখ দিয়ে 
বারে বারে যাতায়াত করেছি। কেহ কেহ বখাটে যুবকের ভূমিকায় 
এ সকল গৃহের সামনে ফষ্টি নষ্টি করে বহু সময় অতিবাহিত করেছি, কিন্ত 
কেউ আমাদের একটুমাত্রও সন্দেহ করে নি।” 

এই সকল কার্ধের জন্য ওয়াচারগণের ব্যবস! বাণিজ্য সম্বন্ধে কিছুটা 
জান থাঁক। দরকার । বিবিধ ভাঁষ, উপভাঁষ। এবং উহাদের কথন প্রণালী 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১৩৪ 


সম্বন্ধেও তাদের অভিজ্ঞ হওয়া প্রয়োন। কেহ কেহ বলেন, কর্মবহাঁল 
রক্ষেগণ নিজেরাই এই সকল কার্যে আত্মনিয়োগ করলে নির্ভুল সংবাদ 
সংগ্রহ করা সম্ভব হবে, কাঁরণ তারা সকলে অভিজ্ঞ এবং দায়িত্বজ্ঞান- 
সম্পন্ন ব্যক্তি । কিন্তু অপরাপর ব্যক্তিগণ বলেন যে কর্মবহাঁল রক্ষিগণকে 
বিভিন্ন কর্ম ব্যপদেশে বহুবিধ ব্যক্তির সহিত প্রতিদিন পরিচিত হ'তে হয়, 
এইজন্য পুরাতন কোনও এক রক্ষী এইরূপ কার্ধে স্বয়ং আত্মনিয়োগ 
করলে অকুস্থলের কেহ না কেহ তাকে চিনে ফেলে সমুদয় ওয়াচ 
ব্যবস্থা বানচাল করে দেবে । এঁদের মতে মাত্র নূতন অফিসার কিংবা 
যে সকল অফিসার তদন্ত কাযে আত্মনিয়োগ করে না তাদেরই মাত্র 
এই সকল কার্যে নিয়োগ করা ভালো) তবে তারা যদি নিখুত 
ছদ্মবেশ ধারণ করতে সক্ষম হন তাহলে স্বতন্ত্র কথা । * সাধারণত 
ওয়াচারগণকে জনপাধারণের মধ্য থেকে পৃথক রূপে নিয়োগ কর! 
হয়ে থাকে এবং এই ওয়াচ ডিপার্টমেন্টের সহিত মূল রক্দী-বিভাগের 
গঠন ও কার্য সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে থাকে। কেহ কেহ আবার 
জনসাধারণের মধ্য থেকে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে বেছে নিয়ে সাময়িক 
ভাবে ওয়াচ কার্যে নিয়োগ করার পক্ষপাতী । 

ওয়াচীরগণের স্মরণ শক্তি প্রবল হওয়া উচিত, মাত্র অভ্যাস দ্বারা 
তারা ইহা আয়ত্ত করতে সক্ষম। কারণ অকুস্থলে বদি তাঁরা কোনও 
গাড়ির নম্বর ব! কোনও বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তাহ’লে তারা সহজেই 
ধরা পড়ে যেতে পাঁরেন। ওঁ সকল তথ্য মনোপটে লিখে নিয়ে স্থবিধা 
মত অন্তত্র উহ| লিপিবদ্ধ করা উচিত। 


* বহু পুরাতন কর্নবহাল অফিনার কুলি, করলাওয়ালা, দেখ্র, ঝাড়ুদাঁর 
বা ঝণাকামুটের ছদ্মবেশে অপরাধী গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছেল। 


০০ mm mn 


২৩৫ ওয়াচ ও ট্যাপিড 


বিশেবরূপ সাবধানতা অবলম্বন না করলে ওয়াচের কার্য কিরূপ 
বানচাল হয়ে যেতে পারে তা নিপ্লের বিবৃতি হতে বুঝা বাঁবে। 

“এইদিন দেখলাম এক ব্যক্তি আমার বাড়ির সামনে বহুক্ষণ বাবৎ 
দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে তিনি সন্মুখের পানের দোকানে গিয়ে 
সওদা শুরু করে দিলেন। একখিলি পান কিনে তিনি দুট! সিগারেট 
চাইলেন। তারপর তিনি চুণ নিলেন, জর্দা নিলেন; কাঁণীর জর্দী পীওয়া 
যায় কিনা, তার বর্তমান দর কত ইত্যাদি ভিজ্রেদ করতেও 
তুললেন না। এর পর তিনি জিজ্ঞেদ করলেন কীচি সিগারেট নেই 
কেন? এর পর তিনি আমাকে দেখে ত্রন্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 
হ্যা মশায়, নরেনবাঁবু কি এই বাড়িতে থাকেন? এর পর আমার আর 
বুঝতে বাকি থাকে নি প্রকৃত পক্ষে তিনি কে ?” 

ওয়াচ পিস্টেন্‌ ছুই প্রকারের হয়ে থাঁকে_-(১) অন্দর-ওয়াচ, 
(২) বহিঃ-ওয়াঁচ। বহিঃ-ওয়াঁচ সম্বন্ধে বল! হয়েছে, এইবার অন্দর-ওয়াঁচ 
সম্বন্ধে বলা যাক। সাধারণত সাংদারিক দ্রব্যাদি সরবরাহের অছিলার 
অন্দর মহলে প্রবেশ করার রীতি আছে। খুঁটেওয়ালী, বাসনওয়ালী 
এবং কগ্গলাওয়ালার ছদ্মবেশ এই ব্যাপারে বিশেষ কার্যকরী । কেহ 
কেহ চাকর এবং পাঁচকরূপে গৃহে প্রবেশ করে সেখানে বহুদিন যাবৎ 
অবস্থান করেছেন। অন্দর-ওয়াঁচারগণের উচিত সব্প্রকারে ভাঁব- 
প্রবণতা পরিহার করা। বক্ষীনহলে ভাবপ্রবণতাঁর প্রবেশ কিরূপ 
ক্ষতিকর হয় তা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা! যাঁবে। 

“আমি যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে অমুক বাড়িতে 
পাঁচকের কার্যে বহাল হই । পাঁচ ছয় মাস যাবৎ এ বাড়িতে বসবাস 
করায় আমি এখানকার বালক-বালিকাদের প্রতি শ্নেহপ্রবণ হয়ে পড়ি। 
পরিশেষে সকল কথ তাদের নিকট প্রকাশ করে দিয়ে চাকরিতে ইস্তফা 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১৩৬ 


দিয়ে বাড়ি ফিরি। আমি একজন স্নাতক (বি-এ) এবং সরকারী 
কর্মচারী তা বাড়ির কর্তাদের ধারণার বাইরে ছিল। আমি ক্ষমাপ্রার্থী 
হরে বিদায় নিতে চাইলেও তারা সেইদিনই আমাকে বিদায় দেন নি, 
বরং আমাকে এতো দিন ভূত্যরূপে নিযুক্ত করার জন্য তারা লজ্জিত 
হয়ে উঠেছিলেন। আমি কোনও প্রকারে আরও ছুই দিন এ বাটীতে 
অতিবাহিত করে তৃতীয় দিন এ বাড়ি, ও শহরও ছেড়ে পালিয়ে 
আসি ।” 

ওয়াচ করা বা নজর রাখাঁকে প্রকার ভেদে বল! হয় নজরবন্দী। 
সাধারণত প্রকাশ্যে কোনও এক ব্যক্তির চলা-ফেরা ও তার প্রতিটি 
কার্ধের উপর দিবারাত্র কড়া! নজর রাখার ব্যবস্থা এই “নরবন্দী” দ্বারা 
করা হয় । ভারতবর্ষে রাষ্ট্র ব্যবস্থার ইহ! এক পুরাতন পদ্ধতি, হিন্দু ও বৌদ্ধ 
যুগেও এই পদ্ধতির প্রচলন ছিল। 

অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে ওয়াচ রাখার পরই অনুসরণের স্থান। 
অপরাধীর ও তাহার সহকারীদের বাসস্থান, মিলনস্থান, ,গোপন ডের! 
ও গুপ্ত ভাগারের অবস্থান সমূহ আমরা গোপনে তাহাদের অঙ্ুসরণ 
করে অবগত হয়ে থাকি । এই অনুসরণের কার্য সর্বদাই ছদ্মবেশে 
সঘাধ| কর! হয়েছে । এই অনুসরণ কার্ধও বিশেষ সাবধানে সমাধা করা 
প্রয়োজন, ত! না হলে অচিরেই উহা বানচাল হয়ে যেতে পারে, এমন কি 
এইজন্য অঙ্গসরণকারী রক্ষার বিপদ ঘটাও অসম্ভব নয়। অন্ুনরণকারী 
রক্ষী যদি বুঝেন বে তাঁর উন্দে ধর! পড়ে গিয়েছে তাহলে নিরালা বা 
বিপদস্ছুল স্থানে অপরাধী বা সন্দেহজনক ব্যক্তির পাছু আর ধাওয়া 
না করাই ভালো। এইরূপ অবস্থায় যদি বুঝা যায় এ ব্যক্তিকে আর 
কদাঁচ পাওয়া যাবে না তাহলে অকুস্থলেই নাগরিকদের কিংবা নিকটস্থ 
কোনও রক্ষীর সাহায্যে তাকে গ্রেপ্তার করে ফেলাই উচিত হবে ।” 


১৩৭ ওয়াচ ও ট্যাপিও 


নিম্নের বিবৃতি হতে অনুসরণ পদ্ধতির ভুল-ভ্ৰান্তি সম্বন্ধে কিছুটা 
আভাষ পাওয়া বাবে। 

“আমি এইদিন অমুক ট্রাম রাস্তার বাম ফুট ধরে অগ্রসর হচ্ছিলাম। 
সহসা আমি লক্ষ্য করলাম, এক ব্যক্তি আমার পিছু পিছু চলে আসছে। 
আমি একটু পরীক্ষা করার জন্য থমকে দাড়িয়ে দেখলাম গে একটু 
এগিয়ে এসে একটি পানের দোকানে পান কিনছে । এর পর আমি 
পুনরায় অগ্রসর হওয়া মাত্র তাড়াতাড়ি পানের মূল্য চুকিয়ে সেও দ্রুত 
এগিয়ে চললো । এর পর আমি একটি গলির রাস্তায় ঢুকে পড়েই 
দেখলাম, এ ব্যক্তি দেই গলিতেই ঢুকে পড়েছে। এ রাস্তা, ও রাস্তা, 
যে রাস্তায় বাই সেও আমার পিছু পিছু ধাঁওয়। করে। এর পর 
পুনরায় পিছু ফিরে তার দিকে তাকাতেই দেখতে পাই দে সহসা 
মোড় ঘুরে উণ্টে। দিকে চলতে শুরু করেছে। এর কিছুক্ষণ পরে 
আমি একট! চা'য়ের দোকানে ঢুকে পড়ে চা পানে রত হলাম, কিছুক্ষণ 
পর বেরিয়ে এসে দেখি লোকটা রাস্তার অপর পারে একটা রোয়াকের 


উপর হাটুর উপর কাপড় তুলে বসে আছে। এর পর আমার আর 


বুঝতে বাকি থাকে নি লোকটা কে ?” 

আমার মতে যে ফুটপাত ধরে সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তি অগ্রসর হয় সেই 
ফুটপাত পরিহার করে রক্ষীদের উচিত উণ্টোদিকের ফুটপাত ব্যবহার 
করা। নিভুলি ভাবে অনুসরণ করতে হলে তিনজন ব্যক্তির প্রয়োজন । 
একজন রক্ষী উহার পেছনে এবং একজন রক্ষী উহার সম্মুখে থেকে 
অগ্রসর হওয়া উচিত হবে এবং তৃতীর রক্ষীর উচিত হবে উন্ট| 
দিকের ফুটপাত ধরে অগ্রসর হওয়া । এইরূপ ব্যবস্থায় সন্দেহ-ভাজন 
ব্যক্তি প্রায়শ ক্ষেত্রে দৃষ্টির বাইরে চলে যায় না। এই ব্যবস্থায় যর 
এদের একজনকে অপরাধী সন্দেহ করে বসে, তাহলে ও রক্ষী অকুস্থল 
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ত্যাগ করে বা পিছিয়ে পড়ে তার সন্দেহের অবসান করে দিতে পারে । 
এই অবস্থায় অপর রক্ষীন্ব় নিরিদ্রে প্রব্ধপ অনুসরণের কার্য সমাধা 
করতে পারবে । সম্ভব হলে আরও পিছনে কয়েকজন রক্মীর উচিত 
বন্ত্-শকটবোগে উহাদের অনুসরণ করা, অন্যথায় পদত্রজে অনুসরণকারী 
রক্ষীদের নিকট পর্যাপ্ত অর্থাদি রক্ষা করা৷ উচিত যাতে করে এ অপরাধী 
কোনও রিক্স। বা ট্যাক্সি গ্রহণ করলে, তারও প্রয়োজন মত ট্যান্সি বা 
রিক্সা ভাড়। করতে পারে। 

এইরূপ অন্ুনরণ কার্য সম্বন্ধে দিয়ে অপর একটি বিবৃতি প্রদত্ত হ'ল» 
বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য । 
__ প্অন্ুসরণের সময় আমি শার্টের উপর একটি কোট চাপাতাম, এবং 
আমার হাতে রাখতাম একখানি খবরের কাগভ। িছুটা দূর 
কাউকে অনুসরণ করার পর একটু পিছিয়ে পড়ে, কিংবা কোনও এক 
রাস্তায় মোড় ফিরবার স্বল্প পূর্বে আমি অলক্ষ্যে ও ত্বরিত গতিতে 
কোটিট! খুলে ফেলে উহা! এ খবরের কাগজে মুড়ে মোড়ক হাতে 
সন্পূর্ণরপ ভিন্ন পরিচ্ছদে অগ্রনর হয়েছি, এইজন্য পন্দেহ-ভাভন ব্যক্তি 
সহজে আমাকে সন্দেহ করতে পারে নি। কখনও কথনও আমি 
আমার পায়জামার উপর একট। লুন্দি পরেও নিতাম, প্রয়োজন বোধে 
শীলুক্ষি এবং কোট, উভয়ই কাগজের মোড়কে পুরে মাত্র পাঃজাম! 
এবং নিম্বের শার্ট পরে আমি পুনরায় ভাকে অনুসরণ ঝরেছি।” 

শহর অপেক্ষা পলীগ্রামের পথে ফন্দেহ-ভাজন ব্যক্তিকে অনুনরণ 
করার কার্যে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, তা না হলে 
বে কোনও মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে। নিম্নের বিবৃতি হতে বিষয়টি 
বুঝা বাবে । 

“এইদ্রিন আমি অমুক স্টেশনে সন্দেহ-ভাঁজন ব্যক্তির পিছু পিছু ট্রেন 
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হতে নেমে পড়ি। অনুমান মত এবং সাবধানতার কারণে আঁমি দূর 
পাল্লার একটি টিকিট ক্রয় করেছিলাম, এইজন্য এ স্টেশনের গেটে আমার 
একটুও অসুবিধা! হয় নি। এর পর আমি এ ব্যক্তির পিছু পিছু মাঠের 
পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকি, এদিকে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, আমার 
গাইড বুক হতে স্থানের চতুর্নিকের গ্রামের নাম সম্বন্ধে আমি পূর্ব হতেই 
অবহিত ছিলাঁম। আমরা দুই ব্যক্তি ব্যতীত এ পথে আর কেহ 
উপস্থিত না থাকায়, সন্দেহ এডাবাঁর জন্য আমি গাঁয়ে পড়ে ভদ্রলোকের 
সহিত আলাপ জমিয়ে জিজ্ঞেদ করলাম, “মশাই ! (আরও দুরের একটি 
গ্রামের নাম করে) অমুক গ্রামে ভগ্বীর বিবাহ সম্পর্কে ভট্টাচার্য বাড়িতে 
যাবো; কিন্তু পথ যে আর ফুরায় নাঃ ঠিক পথে যাচ্ছি তো?” 
আমার উদ্দেশ্য ছিল অসহায়তার অছিলায় এ সন্দেহ-ভাঁজন ব্যক্তির গ্রামে 
তারই গৃহে এক রাত্রি বাস করা। এ সন্দেহ-ভাঁজন ব্যক্তি কিন্তু যে 
কোনও কারণেই হউক আমাকে চিনে ফেলেছিলেন, একটু মুচকে হেসে 
তিনি উত্তর করলেন, “তাই না’কি ? তা সন্গে আগ্নেয় অন্তর আছে তো? 
তা ভালোঁই হয়েছে, সঙ্গে কিছু গহনা ও টাকাও আছে, এই রকম 
একটি ফি গার্ড অস্ত্রসহ সপ্দে থাকলে চোর ডাঁকাঁতের ভয় থাকে না, 
অন্তত এই উপকারটুকুর জন্তও আপনাকে আমাদের পলীভবনে 
রাত্রের মত আশ্রয় দিতে আমি রাজী আছি, এখানে তো হোটেল 
নেই যে থাকা খাওয়ার আপনি বন্দোবস্ত করে নেবেন। তা আন 
আমার সঙ্গে’ |” 

[পল্ীগ্রামের পথে পাখি শিকারের কিংবা! জমি কেনার অছিলায় 
অনুমরণ করা ভালে|। স্থবিধা মত শ্রী সন্দেহ-তাজন ব্যক্তির সহিত 
আলাপ জমিয়ে তার সাহায্যে চলা-ফেরা করা উচিত হবে। গ্রামোনয়ন 
সঙ্ঘ ব! ফিসাঁরি বা এগ্রিকালচারাল ডিপাটমেণ্ট বা সাভেয়ারের 
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নামেও পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে পল্লীগ্রাম বিশেষের 
অবস্থান অনুযায়া ব্যবস্ত| অবলম্বন কর! রক্ষীদের পক্ষে অনুচিত হবে ন1।] 

তদন্তের ব্যাপারে ওয়াচ ও অনুসরণের পরই ট্যাপিঙ বা ফাদ 
ব্যবস্থার স্থান । নিষিদ্ধ এবং অপন্ত দ্রব্য উদ্ধারের জন্য রক্ষিগণ ট্যাপিঙ 
বা ফাদের অবতারণা করে থাকেন । এই ট্যাপিউ ব্যবস্থায় অপরাধিগণ 
সাক্ষ্য গ্রনাণনহ অপহৃত বা নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি রক্ষীদের সমীপে নিজেরাই 
হাজির করে দেয়। সাধারণত জাল-ক্রেতাঁর সাহায্যে এই ট্যাপিউএর 
বা ফাঁদ-কলের স্চনা করা হয়ে থাকে । গুপ্ততরদের কিংবা দ্রব্য ক্রয় 
বিক্রয়ের দালালদের সাহায্যে প্রথমে সংবাদ সংগ্রহ করা হয় কোনও ব্যক্তি 
ব! দল এরূপ কোনও দ্রব্য বিক্রয় করতে প্রস্তুত আছে কিনা । বদি 
বুঝা যায় যে অসাধু ব্যবসায়ী বা ক্রেতার নিকট তার! সংগোপনে 
এরূপ বিক্রয় করার পক্ষপাতী, তা”হলে জাল-ক্রেতার দ্বারা তদন্ুরূপ 
অভিনয় করানো হয়ে থাকে । এইরূপ অবস্থায় এ জাল-ক্রেতার পক্ষে 
বিশে বিশেষ দ্রব্যের কারবার, বাজার দর এবং উহাদের গ্রয়োজনাদি 
সম্বন্ধে বিশেবরূপ জ্ঞান থাকার প্রয়োজন । আখেরে জাল-ক্রেতার 
সহিত অপরাধীদের এ সকল দালালরা নিঃসংশয়ে পরিচয় করিয়ে দিলে, 
এ জঞ্ল দ্রব্য ব্ষিয়ক ব্যবসা সংক্রান্ত কখাঁবাত? দ্বারা জাল-ক্রেতাকে 
প্রথমে অপরাধীদের আস্থা-ভাজন হওয়ার প্রয়োজন হয়ে থাকে । 
বহু ক্ষেত্রে ও সকল অপরাধী জাল-ক্রেতাঁর দোকান বা ব্যবসাস্থল পূর্বণত্ে 
পরিদর্শন করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, তার! সত্য সত্যই সত্যকার ক্রেতা 
কি’না, তা বাচাই করে দেখে নেবার জন্য। এইরূপ অবস্থায় পূরহ্রে 
কোনও প্রকৃত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা দোঁকানদারদের সহিত যোগ- 
সাজস থাকার প্রয়োজন হরে থাঁকে। সকল ক্ষেত্রেই যে অপরাধীরা 
এরূপ এক দোকানে অপহৃত বা নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি পৌছে দিয়েছে তা নয়, 


চি 
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বহুক্ষেত্রে যন্্রশকট এবং নির্ধারিত অর্থনহ কোনও এক বিশেষ স্থানে 
জাল-ক্রেতাকে অপরাধিগণ হাজির থাকতে অন্গরোধ করেছে। কির্প 
সাঁবধানতার সহিত এইরূপ ট্যাপিঙএর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে তা নিম্নের 
বিবৃতি হতে বুঝ যাবে। 
“আমি ইনফরমীর মারফত সংবাদ পেলাম, অমুক ব্যক্তি ভক্‌ হতে 
নিষিদ্ধ কুইনাইনের কানকেট চুরি করে কোনও এক গোপন স্থানে 
ভমা করেছে, সে ও ইনকরমাঁরের সাহায্যে উহ কোনও এক অসাধু 
ব্যাপারীকে বিক্রয় করতে চায়, কিন্ত তাঁদের এ গোপন ভাণ্ডার তাকে 
দেখাতে তারা নারাজ। এর পর আমি চাটগেঁয়ে ব্যাপারী সেজে 
ইনফরমাঁরের মারফৎ তার বাড়িতে দেখা করি। বাড়িতে অবশ্য সে 
একটিমাত্র চোরাই মালও কথন রাখে নি। আমি তার গোপন ভাপ্ডারে 
(সিক্রেট গোডাউন ) গিয়ে বাঁমীল স্বচক্ষে দেখে পরখ করতে চাই, কিন্ত 
সে এই প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি হলো ন!। এ ‘গোডাউন? স্বচক্ষে দেখে 
এলে অবশ্য অব্যবহিত পরেই শান্রীদলদহ আমি এ স্থানে হানা দিতে 
পারতাম। কিন্ত এ ব্যক্তি প্রস্তাব করলো যে আমি কোনও যন্ত্র শকট 
(মোটর) সহ অমুক রাস্তায় রাত্রি ১১ ঘটিকায় উপস্থিত হলে 
সে স্বয়ং বামাল এও মোটরে তুলে দিয়ে নির্ধারিত অর্থাদি গ্রহণ 
করবে। আমি চাটগেঁয়ে ভাষা অনর্গল বলতে পারতাম। এ ভাষায় 
সন্ত্রন্তভাবে তাকে আমি জানালাম, ‘কিন্তু দেখবেন বে পুলিশ-টুলিশ 
এসে যাবে না তো? আমাকে উদ্বিগ্ন বুঝে সে অভয় দিয়ে জানালো, 
“না বাবুদাব, আমরা সব বিশ্বাসী কারবারী লোক আছি।” এর পর 
আমি একা মাত্র ড্রাইভারসহ এক বন্ধুর মোটরে নির্ধারিত স্থানে এসে 
উপস্থিত হলাম, প্র্যানমত সশস্ত্র শান্্রীদল একটা ঢাঁকা মোঁটরে বহু পিছনে 
অপেক্ষা করছিল । লোকটি বামালসহ আমার মোটরের দিকে অগ্রসর 
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হবামাত্র, আমি পূর্ব ব্যবস্থা মত মোটরের ব্যাক লাইট নিবিয়ে দিলাম । 
এ লাইট সহসা নিবে যেতে দেখে, বহু পিছনে অবস্থিত প্র শান্ত্ীদল 
দ্রুত মোটরযান চাঁলিয়ে অকুস্থলে এসে অপরাধীদের বামালসহ ধরে 
ফেলেছিল । আমার মোঁটরের ব্যাক-লাইট পরদিন আমাদের “সিগন্যাল” 
রূপে আমরা ব্যবহার করেছিলাম |» 

কখনও কখনও জাল-ক্রেতাদেরও অপরাধীদের সহিত ধৃতিক্ৃত 
করে থানার আন! হয়েছে এমন ভাঁব দেখিয়ে যে উহ্বাকেও সত্য সত্য 
সহ-অপরাশীরূপে গ্রেপ্তার করা হলো । কিছুক্ষণের জন্য তাঁহাঁকেও এ 
অপরাধীর সহিত একই হাজতে বন্ধ করে রাখা হয়েছে এবং এ অপরাধী 
তাহাকে পুলিশের সাজানো! ক্রেতা না বুঝে বহু মনের কথাঁও অতকিতে 
তাহার নিকট প্রকাশ করে ফেলেছে । এর পর জাল উকিল এসে 
তাঁকে জামিনে ঘেন মুক্ত করে নিল) এইরূপ অভিনয় করায় তার নিকট 
হতে আরও বহু তথ্য সে সংগ্রহ করতেও সক্ষম হয়েছে। 

কিরূপ সাঁবধানতার সহিত এই ট্যাপিঙ-এর কার্য সাধিত করা হয় 
তাহা নিন্নের অপর একটি বিবৃতি হতে বুঝ! যাবে । 

“অমুক ব্যক্তি একজন দালাল মারফৎ গোপনে আমার নিকট একটি 
ছ’ৰর! বে-লাইসেন্সী পিস্তল ২০০২ টাকায় বিক্রী করতে রাজি হ'ল। 
ঠিক হ’ল সে দুপুর ছুইটায় গড়ের মাঠের মধ্যস্থলে এ দ্রব্য আমার নিকট 
বিক্রয় করবে । আমি নির্ধারিত সময় মার্কা করা ২০খানি দশ টাকার 
নম্বরী নোটসহ গড়ের মাঠের মধ্যস্থলে এসে তাঁদের সহিত মিলিত হলাম । 
এদিকে বটনাস্থন হতে অর্ধ মাইল দূরে ছুইথানি স্টার্ট দেওয়। মোটরঘাঁনে 
অবস্থিত সশস্ত্র রক্ষীদল দূরবীণ যন্ত্রের সাহাঁব্যে সতর্কতার সহিত 
আমাদের নিরীক্ষণ করছিল । এ মার্কা দেওয়া নোটের বিনিময়ে পিস্তলটি 


আমি গ্রহণ কর! মাত্র দুইখানি মোটর সবেগে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে 
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উপস্থিত তিনজন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছিল । অপরাধীদের 
একজনের নিকট হতে বক্ষীদের সঙ্গে আনা নিরপেক্ষ 'ছুইজন সাক্ষীর 
সন্মুখে পুবাহে এ সাক্ষী কর্তৃক চিহ্নিত নোট করখানিও তারা উদ্ধার 
করতে সক্ষম হয়েছিল ৮ 

আগ্নেয় অন্ত্রাদি উদ্ধারের কারণে ট্যাঁপিউএর ব্যবস্থা বিশেষ 
সাবধানতার সহিত কর! উচিত। এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা এ বে-লাইসেন্সী 
অন্ত্রের বিক্কেতাকেই ধরা হয়ে থাকে । মাত্র ক্রেতা ধর! পড়লো, কিন্ত 
বিক্ৰেত! ধরা পড়লে! না, এইরূপ অবস্থা প্রযানটউ-এর পরিচায়ক যদি 
কোন ইনফরমার এসে জানায় যে অমুক ব্যক্তি একটি রিভলবার কিনে 
অমুক সদয় অমুক রান্ত। ধরে ফিরবে, তা”হলে বুঝে নিতে হবে এর ভিতর 
কোনও কিছু কারদাজি থাকলেও থাকতে পারে । স্মাগলাররা পুলিশকে 
হাতে রাখবার জন্য প্ররোচণা দ্বার দুই এক বদমায়েস ব্যক্তি বা বিপ্লবী, 
দলের কাউকে উহ! ক্রু করতে রাজী করিয়ে তাহাকে উহা কম দামে 
বিক্রয় করে পথে তাঁকে ধরিয়ে দেয় এবং ইহার জন্য বহু অর্থ পুরক্কারও 
তারা সরকারী তহবিল হতে গ্রহণ করে থাকে । কখনও এইরূপে 
প্রনুন্ধ করে নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি গছিয়ে দিয়ে বিরুদ্ধ পক্ষী, এমন কি 
সংশ্লিষ্ট নিরীহ ব্যক্তিদেরও এর! রক্ষীদের ধরিয়ে দিয়েছে। যে সকল 
রক্ষী সকল বিষয় জেনে বা বুঝে, পারিতোষিকের আশায় বা কৃতিত্ব 
প্রকাশের জন্য, বে-আইনী অন্ত্রের হেপাজতীর সকল দায়িত্ব এ হতভাগ্য 
বামাল গ্রাহক বা বামাল ধারকের উপর বতিষ্বে দিয়ে থাকেন. তীরা শুধু 
অন্তায় করেন না, তাঁরা একাধারে পাপ এবং অপরাঁধও করে থাকেন। 
বামাল গ্রাহক ব! ধারক এরূপ কোনও বিবৃতি প্রদান কর! মাত্র এ 
ইনফরমারকে তাদের নিকট উপস্থিত করলে তৎক্ষণাৎ তাকে দেখিয়ে 
দিয়ে তারা বলে উঠবে, ‘ও ব্যক্তি এ অস্ত্র আমার নিকট গছিয়ে 
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দিয়েছিল । আদালতে আসামিগণ প্রায়ই প্রকৃত অস্ত্রের আগদানীকারকের 
নাম বলেছে, কিন্ত এ ব্যক্তি যে রক্ষী বিশেষের ইনফরমার ত! আদালত 
জানতে পারেনি । কারণ আইনান্থঘায়ী রক্ষিগণ তাদের ইনফরমারের 
"নাম বলতে বাধ্য নন। এই সকল কারণে তদন্তের সময় রক্ষীদের উচিত 
সন্দেহ হওয়া মাত্র প্র ইনফরমারকেই গ্রেপ্তার করে তাঁর নিকট হতে 
বে-আইনী দ্রব্যের বা অন্তরের আমদানীর মূল স্থত্র কোথায় তা অবগত 
হওয়া | র্‌ 
এ সম্বন্ধে নিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধত করলাম । বিবৃতিটি 
প্ৰণিধানযোগ্য । 

«কোনও এক ইনফরমাঁর অমুক্ত অফিমারকে জানায় যে এক ব্যক্তি 
অমুক স্থানে পিসন্ডলসহ আসবে । প্রকৃতপক্ষে তার মতলব ছিল পিস্তলটি 
তাকে বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করার পর তাকে এ বে-আইনী 
অন্ত্রনহ পরিয়ে দেবে এবং উপরন্ত রক্ষীর নিকট হতে বহু অর্থ 
পুরন্ধার স্বরূপ লাভ করবে। লোকটি স্বভাবতই এতো! কথা খুলে 
অমুক বাঁবুকে বলে নি, দে মাত্র বলেছিল একটা লোক পিস্তলসহ 
এই রাস্তা ধরে যাবে এবং সে তার পিছু এসে অমুক 
বাবুকে তাঁকে ইশারায় দেখিয়ে দিয়ে নিজে সরে পড়বে । এদিকে যে 
ব্যক্তিকে পিস্তল কেনার জন্ত এ লোকটি প্ররোচিত করেছিল, সেই 
লোকটি ছিল আমার এক বিশ্বাসী ইনফরমার । সে আমাকে এসে 
জানালে, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট পিস্তল বিক্রয় করতে ইচ্ছা প্রকাশ 
করেছে এবং তাঁকে দে আমাকে দিয়ে পিস্তলগহ গ্রেপ্তার করিয়ে 
দেবে। 

একদিন সন্ধ্যায় পারস্পরিক ব্যবস্থা মত আমার বন্ধু অফিসার তাঁর 
ইনফরারকে (বিক্রেত। ) নিয়ে কোনও ঝোপের পূর্বদিকে আত্মগোপন 
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করে অপেক্ষা করছিলেন এবং এদিকে আমিও তাঁদের অজ্ঞাতে আমার 
ইনফরমার (জাল-ক্রেতা) সমভিব্যহারে আমার দলবলস ও ঝোপের 
দক্ষিণে এসে উপস্থিত হয়েছি। পূর্ব-নি্দিষ্টরপ সঙ্কেত পাওয়া মাত্র আমি 
দলবলসহ দক্ষিণ দিক হতে এবং আমার বন্ধু অফিসার বিপরীত দিক হতে 
ও ঝোপের মাঝখানে লাফিয়ে পড়লাম । কিছুক্ষণ পর দেখা গেল পিস্তলের 
বিক্রেতা এবং উহার জাল-ক্রেতা__অর্থাৎ আমাদের উভয়ের ইনফরমার- 
দই পলায়ন করেছে এবং আমরা দুইজন আঁপন আপন দলবলসহ, 
অন্ধকারে পরম্পর পরম্পরকে চিনতে না পেরে নিজেদের মধ্যেই 
হানাহানি শুরু করে দিয়েছি |” 

এই ট্যাপিঙ বা ফাঁদকল সম্বন্ধে নিয়ে অপর একটি বিবৃতি লিপিবদ্ধ 
করা হলো। 

“এ অপরাধী জানালো যে পুর্বাহে সে কিছুতেই “প্লেশ অব. 
ট্রামজ্যাকশন্‌’ বা লেনদেনের স্থান সম্বন্ধে কাউকে জানাবে না। কারণ 
গ্রেপ্তার এডাবার জন্য এইরূপ সাবধানতা গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন। 
সে আঘাকে হারিসন রোডের মোড়ে মূল্য সমেত উপস্থিত থাকতে 
অনুরোধ করলো। এ মোড় হতে সে আমাকে লেনদেনের জায়গায়: 
নিয়ে যাবে। বিক্রেতার যে কোনও প্রস্তাবে রাজী না হলে সন্দেহের 
উদ্রেক হয়; অগত্যা আমাকে তাঁর প্রস্তাবিত দিন, ক্ষণ এবং স্থান 
সম্বন্ধে রাজী হতে হলো। এর পর নির্ধারিত দিনে ও সময়ে আমি এ 
চৌমাথার এসে তার সহিত মিলিত হলাম। এদিকে ছদ্মবেশী শান্ত্রীদল 
বহু দূর হতে আমার পিছন পিছন অলক্ষ্যে অগ্রদর হতে থাঁকলো। 
লোকটি আমাকে এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরিয়ে পরিশেষে একটি বাড়ির 
মধ্যে এনে হাজির করলো। কিছুক্ষণ পর এক ব্যক্তি অন্ত 
কোনও এক স্থান হতে বামালসহ এ স্থানে এসে ভ্রব্যগুলি মেঝের 

১০--৬ষ্ঠ 


i 


অপরাধ-বিজ্ঞানা ১৪৬ 


% উপর ঢেলে দিলে, বাঁতে আমি এগুলি ত্বরিত গতিতে গুনে নিতে ্ 
.. পারি। ছুতা-নাতায় বহুক্ষণ অতিবাহিত করার পরও অনুসরণকারী 
.. বক্ষিগণ দুইজন নিরপেক্ষ সাক্ষীসহ ও স্থানে উপস্থিত না হওয়ায় আমি 
ভীত ও সন্স্ত হয়ে উঠলাম। আমি বেশ বুঝতে পারলাম আমাদের 
অনুসরণকারী রক্ষিগণ বাড়ির মধ্যে চুকার পর আর আমাদের 
₹ | কোন হদিস পান নি। তবে তীরা যে এই বাড়ির মধ্যে ঢুকে 
আমাদের খোঁজাথু'জি -করবেন, সেই সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত ছিলাম । 
আমার কণ্ঠস্বর তাঁদের শ্রতিগৌচর করার জন্য আমি চিৎকার 
: করে দ্রব্যগুলি গুনতে শুরু করে দিলাম__এক, দুই, তিন, চার। 
আমার অনুমান ব্যর্থ হয় নি, বার থেকে আমার কঠম্বর শুনে আমার ৰ 
এক সহকর্মী বুঝে নিয়েছিল যে আমি বাড়ির কোন অংশে উপস্থিত 

.. হয়েছি। এর পর সে দৌড়ে গিয়ে অপরাপর রক্ষীদলে খবর দিলে সকলে : 
নিরপেক্ষ াক্ষীদহ অকুস্থলে এসে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে ফেলল। 

i Ee কিন্তু কা ই দা্দীদয়ের সন্মুখে মার্ক! কর!” নম্বরী নোট কয়টি 
1 


.. 
5 Ee তাহার লিক হতে উদ্ধার করে প্রমাণ করে দিল যে ও ব্যক্তি 
এ সকল চোরাই বা নিষিদ্ধ দ্রব্য আমার নিকট বিক্রয় করেছিল |” 

k বা ব্যাপারে সাধারণত দুইজন ব্যক্তির একত্রে দ্রব্য ক্রয় 


এ কথাবার্তা কইবে এবং অপর জন গাঁড়ী আনবার ( করে) অছিল 
4 বাইরে এসে অনুসরণকারী বা অপেক্ষমান রক্ষীদের নিকট ইশারায়: 
ঠা সমাচার জানিয়ে দেবে। তা” না হলে নিরপেক্ষ সাক্ষীসহ Af 
সমর মত লেনদেনের স্থলে বা সিক্রেট গোডাউন সমূহে উপস্থিত তা Ty 
বাহিরে অপেক্ষমান রক্ষীদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না | | 
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ওয়াচ ও ট্যাপিউ। 
[ অপরাধীদের সিক্রেট গোডাউন বা গুপ্তভাগ্ডার উপরোক্ত উপায়ে 
বাহির করতে সক্ষম হলে রক্ষীদের উচিত ও স্থানে প্রাপ্ত যাবতীয় .. 
দ্রব্যাদি হেপাজতে নেওয়া । কারণ এ সকল দ্রব্যাদি বিবিধ ফরিয়াদীদের 
“দেখালে, যদ্দি তারা তা তাদের অপহৃত দ্রব্য রূপে সনাক্ত করতে 
পারে, তাহলে আরও বহু মামলার কিনারা করা রক্ষীদের পক্ষে 
kh সম্ভব হবে। ] 

২. ট্যাপিউএর ব্যাপারে রক্দীদের অসীম ধৈর্য ধারণের প্রয়োজন 
২ আছে। অসাধু বিক্রেতারা বহুবার লেনদেনের জন্য দ্বিন 
| ধাৰ্য করে, কিন্তু নির্ধারিত দিনে ও স্থানে তারা হাজির 
{হয় না। বহু রক্ষী বিরক্ত হয়ে ইনফরমার বা নিবুক্ত দালালকে 
.. অকারণে গালিগালাজ করে এই বলে যে তারা তাদের মিথ্যা 
| সংবাদ দিয়ে মাত্র হয়রানি করছে; কিন্তু প্রায়শ ক্ষেত্রে নিযুক্ত 

ঠা 


৫ 


ভুলে গেলে চলবে না চোরাকারবারী এবং চোরাই মালের ব্যাপারি-: 
গণ শয়তানের অপেক্ষাও বুদ্ধিশাম হয়ে থাকে এবং তারা সবপ্রকার 
সাবধানতা অবলম্বন করতে কখনও কার্পণ্য করে না। সবকক্ষেত্রে 


লোক প্র স্থানে অলক্ষ্যে হাজির হয় দেখে নেবার জন্য যে ও ক্রেতার 
সন্নিকটে ছন্মবেশী শান্্ীদল হাজির আছে কি না? তারা বারে বারে 
ry তায় নাতায় বহু প্রকারে যাচাই করে তবে দ্রব্যাদির লেনদেন অজ্ঞাত 
ক্রেতাদের সহিত সম্পন্ন করে থাকে । তারা বহু ক্ষেত্রে সপ্ত স্ ডক্‌ বা 
ফ্যাক্টরি বা. সরকারী গোডাউন হতে বামাল বার করে বিক্রয় করে, 
1 এপ ভাবে সনু সন্ত মাল বার করে আনায় বহু বাধা বিপত্তি ও 


দালাল বা ইনফরমারদের এই ব্যাপারে কোনও দোষ থাকে না । 


নিজেরা নির্দিষ্ট স্থানে হাজির না হলেও, তাদের তাবেদার কোনও এক 


শা 


'অপরাধ-বিজ্ঞান ১৪৮ 


খেলাপ হওয়া অসম্ভব নয়। এতদ্যতীত একজন অপরাধী অপর এক 
অপরাধীর নিকট হতে মাল এনে তবে তা রক্ষীদের নিযুক্ত জাল 
ক্রেতার নিকট বিক্রয়ার্থে আনতে পারে। এইরূপ এক “লেনদেনে? 
কথার খেলাঁপ জনিত ছয় বার হয়রানি ভোগ করার পর ট্যাপিউ- 
এর ব্যাপারে আমি কৃতকার্য হতে পেরেছিলাম । নির্ধারিত দিনে বিক্রেতা 
অকুন্থলে হাজির না হলে অর্থাৎ এ দিনের মত ট্যাঁপিউ ব্যবস্থা ফেইল 
করলে, রক্ষীদের নিযুক্ত জাল-ক্রেতার উচিত হবে না, অনুসরণকারী বা 
অপেক্ষমান ছদ্মবেশী রক্ষীদের সহিত ও স্থানে বা উহাঁর নিকটে মিলিত 
হওয়া, কারণ চোরাই মাল বিক্রেতাদের ছদ্মবেশী চর বহুক্ষেত্রে এ স্থানের 
চতুর্দিককাঁর পরিবেশ লক্ষ্য করার জন্য উপস্থিত থাকে। 
কোনও কোনও মামলায়, মাত্র দ্রব্য বিশেষের হেপাঁজতী ( Posses- 
5107) হয়ে থাকে অপরাধ, অপরাপর মামলায় ভ্রব্যবিশেষের মাত্র 
বিক্রয় অপরাধ রূপে গণ্য হয়। টযাপিউএর দ্বারা দ্রব্যাদির বিক্রয় প্রমাণ 
করতে হলে মার্কা দেওয়া নম্থরী নোটের সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য 
দ্রব্যাদির হেপাজতী প্রমাণ করতে হলে প্রকৃত পক্ষে বিক্রয় বা লেনদেনের 
পূর্বেই অপরাধীকে বামাল সঙ গ্রেপ্তার করা চলে । কিন্তু এই লেন- 
দেনের ব্যাপারে রক্ষিগণের প্রচুর প্রত্যুৎপন্নমতি থাকার প্রয়োজন 
আছে। বহৃক্ষেত্রে অসাবধানতার কারণে, দ্রব্য না এনেও প্রদত্ত 
অর্থসহ অপরাধিগণ পলায়ন করতে সক্ষম হয়েছে । এইস্থলে রক্গীদের 
নিযুক্ত ব্যক্তির বলা উচিত “দ্রব্যাদি আনো! তাঁর পর মূল্য পাবে। তুমি 
যে জোচ্চুরী করবে ন| তার প্রমাণ কি?” কোনও কোনও ক্ষেত্রে রক্ষিগণ 
নোটের সাইজে কাটা বিশ ত্রিশ খান সাদা কাগজের উপরে একটি দশ 
টাকার নোট এবং উহাদের নিম্নে একটি দশ টাকার নোট রেখে এক একটি 
তাড়া বেঁধে অপরাধীকে তা দেখিয়ে দ্রব্য সমূহ অকুস্থলে আনতে তাঁদের 


১৪৯ : 3 ওয়াচ ও ট্যাপিড 


প্ররোচিত করেন। বহুক্ষেত্রে হেপাজতীর প্রমাণ অকাট্য রূপে প্রয়োগ 
করার জন্য আমরা হেপাজতীর সহিত দ্রব্যাদিরবিক্রয়ও প্রমাণ করে থাকি। 
এইরূপ ব্যবস্থায় এ সকল নোট পূর্বাহ্েই দুইজন সাক্ষীর সম্মুখে চিহ্নিত 
করে নেওয়া ভালো । কেহ কেহ নোট চিহ্নিত করার পক্ষপাতী নয়,কারণ 
চিহ্ন যত হুক্মই হোক না কেন, তা অপরাধীরা পরীক্ষা করে বুঝে নিতে 
সক্ষম। এই কারণে পৃথক একটি “ইনভেনটরী” বা তালিকায় এ নোটের 
নম্বর সমূহ টুকে নিয়ে উহার উপর সাক্ষীদ্বয়ের পূর্বার্নেই দস্তখত নেওয়ার 
রীতি আছে। ইহার পর এ সকল তালিকাভুক্ত 'নম্বরী নোট সাক্ষীদের 
সম্মুখে বিক্রেতার নিকট হতে প্রাণ্ড হলে, সার্চলিস্টের সাহায্যে পুনরায় 
উহাদের তালিকাভুক্তি প্র সাক্ষীদ্বয়ের সন্মুখেই করা উচিত। সাক্ষিগণ 
পূর্বতন ইন্ভেনটরীতে লিপিবদ্ধ নোটের নরের সহিত পরবর্তী সার্চ- 
লিস্টের তালিকাভুক্ত নোটের নম্বর সমূহ মিলিয়ে নিয়ে এ পরবর্তী 
সার্চলিস্টেও তাঁদের দস্তখত প্রদান করে থাকেন। 

জাল-ক্রেতার ভূমিকায় বহুক্ষেত্রে রক্গীপুক্দবগণ স্বয়ং অবতীর্ণ হয়ে 
অভিনয় করেন। কিন্তু প্রায়শ ক্ষেত্রে জনসাধারণের মধ্য হতে এক 
জনকে এই কার্ষের জন্য বেছে নেওয়া হয়। আমার মতে পুরানো 
রক্ষীদের এই কার্যে স্বয়ং অবতীর্ণ না হওয়াই ভালো । নিয়ের বিবৃতি 
হ'তে বক্তব্য বিষয়টি বুঝ! যাবে । 

প্র দিন আমি একজন লোভী মফঃস্বলবাসী ডাক্তারের ভূমিকায় অভি- 
নয় করবার জন্যে অমুক বাবুর বাড়ির নিম্নের এক উধধের দোকানে ঢুকে 
পড়লাম । আমি তাকে বলতে যাচ্ছিলাম, অমুক বাবু আমাকে পাঠিয়েছেন 
আপনার নিকট হতে ২৭ বোতিল নিষিদ্ধ সামরিক এটাবিন টেবলেট্‌ 
কেনবাঁর জন্য, কিন্ত কোনও কথা বলবার পূর্বেই তিনি সহীস্য বদনে 
অভিবাদন করে বললেন, “আরে আপনি? অমুক বাবু! এখন কোন 


_- অপরাধ-বিজ্ঞান 


খানায় আছেন? কিন্তু ব্যাপার কি-_আপনি এখানে ?? ঈশ্বরকে 
₹ ধন্যবাদ দিয়ে মনে মনে বললাম, “ভ্যাগিস।” এবং তাঁর পর প্রতি অভি- 
বাদন জানিয়ে ভদ্রলোককে বললাম, “আরে আপনি আমাকে চেনেন? 
এই একটি এসপ্রো ট্যাবলেট, কিনবো কি ব্যাপার ? মাথা ধরেছে?” 
ভদ্রলোক বললেন, “জুন ওপরে, আদা দিয়ে এক কাঁপ চা খাবেন, 
... আমার স্ত্রী প্রায়ই আপনার গল্প করেন? পরিচয় পেয়ে বুঝলাম, এর 
স্ত্রী আমার পূর্ব-পরিচিতা। ভদ্রলোক জোর করে আমাকে ওপর তলায় 
J নিয়ে চললেন, যাঁবার পথে সি'ড়ির তাঁকের উপর লক্ষ্য করলাম, সারি 
এ fl; সারি নিষিদ্ধ গ্যাটাবিন ট্যাবলেটের বোতল সাজানো রয়েছে। আমার 
AR উৎফুল্ল হয়ে পুনরায় নিরুৎককুল্ল হলো । মহিলাটি আমাকে পরিপাটি 
ভোজন তো করালেন, এমন কি দুইটা ভজন গানও শুনিয়ে দিলেন। J 
“ এদিকে বাহিরে অপেক্ষমান শান্ত্রীদল বহক্ষণ যাবৎ আমার কোনও 
সংবাদ না পেয়ে বিপদের আশঙ্কায় উতলা হয়ে উঠছিলেন। আমি 
ফিরে আসা মাত্র সমস্বরে তার! জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কি সার, এসব 
বামালের কোনও সন্ধান পেলেন? এবুনিবাড়িট! তল্লাসী করবেন নাকি? 
জোর করে মুখে ভাবা এনে আমি প্রত্যুত্তর করলাম, “না, সব বোগাঁস্‌ 
খবর। ওদের এখানে ও সব কিচ্ছু নেই! ওরা লোকও ভালো ।» 
| সা কখনও ভাবপ্রবণ হওয়া উচিত হবে না। দা 
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সম্বন্ধে কথাবার্। চালিয়ে গিয়েছেন এমন ভাবে যাতে তাদের কথা- 
বার্তার প্রত্যেকটি হাকিম বাহাদুর এবং সাক্ষিগণ এ অপরাধীর অজ্ঞাতে 
আড়াল থেকে শুনতে পারবেন এবং পরে তারা এই সম্পর্কে আঁদালতে 
সাক্ষ্য প্রদানও করতে পাঁরবেন। এইভাবে কীঁথাবাঁত1 চালানোর পর লেনদেন 
সমাধা হব| মাত্র, এ হাকিম বাহাদুর এবং সাক্ষিগণ দলবলসহ গোপন 
স্থান হতে বার হয়ে অকুস্থলে উপস্থিত হন এবং অপরাধীর দেহ তল্লাস 
করে মার্কাকরা নোট কিংবা দ্রব্যাদি উদ্ধার করে থাকেন। সরকারী : 
কর্মচারী গৃহীত উৎকোচ ধরার জন্য এইরূপ. ট্যাপিউ ব্যবস্থা অপরিহীর্য। 
সাধারণত কোনও এক ব্যক্তি যোগপাঁজদ মত মার্কাকর! অর্থ বা 
কোনও দ্রব্যাদি অপরাধী ব্যক্তিকে প্রদান করে লেনদেনের কক্ষ, স্থান বা 
গৃহ হতে বার হয়ে এসে অপেক্ষমান শান্বীদলকে ইশারা করে জানিয়ে 
দেন বে লেনদেন সুসম্পাদিত হয়েছে এবং ইহার অব্যবহিত পরেই. 
রক্ষীদল সাক্ষী সহ এ স্থলে ছুটে এসে অপরাধী ব্যক্তির নিকট হতে 
এ অর্থ বা দ্রব্য উদ্ধার করে তাকে গ্রেপ্তার করে থাকেন। 

এই ট্যাপিঙ ব্যবস্থায় তল্লাসীর সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনের : 
প্রয়োজন । নিয়ের বিবৃতি হতে বিষয়টি বুঝ! বাঁবে। 

“আমাদের, নিযুক্ত ব্যক্তি উৎকোচের অর্থ প্রদান করে বার হয়ে 
'আস| মাত্র আমর! হাঁকিম বাহাদুর সহ অমুক অফিসারের কক্ষে ঢুকে 
পড়ছিলাম । আমাদের প্রবেশ করতে দেখে তিনি চেচিয়ে বললেন, হাতে 
পিস্তল কেন? আমাদের কাহারও নিকট পিস্তল ছিল না, সন্ত্রস্ত হয়ে 
সকলেই পিছনে ফিরে দেখলাম ; ইত্যবসরে অফিদারটি তীর হাতের 
নোট কয়টি জানালার. বাইরে ছুড়ে ফেলে দিলেন। এর পর আমরা 
কেহই আর হলপ করে আদালতে বল্তে পারি নি, আমতা শুরই হাতে 
প্রি নোট কয়টি পেয়েছি । 
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অপর আর একটি মামলায় অফিস ঘরে ঢুকে ডুআঁরটি তন্ন তন্ন করে 
খু'জেও একশ টাকার নোটটি উদ্ধার করতে পারিনি, অথচ গবাক্ষ 
পথে আমরা সকলেই তাকে স্বহস্তে উহা এখানে রেখে দিতে দেখেছি। 
বহু পরে আমরা জানতে পারি বে তিনি ড্আরের খোপের উপরাংশে 
এ নোট আটার সাহায্যে সেটে দিয়েছিলেন, তাই ড্রআারের মধ্যে আমরা 
উহা আর দেখতে পাই নি।” 

অপরাধ নির্ণয়ের কারণে এই ট্যাপিও বা ফাদের ব্যবস্থা ভারতবর্ষে 
বহু পূর্ণকাল হতে প্রচলিত আছে। পূ্বকালীন কাজিগণ এইরূপ 
ব্যবস্থার সাহাব্য হামেসাই গ্রহণ ক্রতেন। নিম্নে এই সম্বন্ধে দুইটি 

মুখরোচক গল্প উদ্ধত করা হলো। 

“কোনও এক নাবিক কাজি সাহেবের নিকট এসে নালিশ. জানালে 
বেতার অবতর্গানে কোনও এক পড়শী রাত্রিযোগে তার গৃহে এসে 
তার স্ত্রীর সহিত মিলিত হয়, কিন্ত সে ব্যক্তি যে কে, তা সে এ পর্যন্ত 
হাতে নাতে ধরে ফেলতে সক্ষম হচ্ছে না। সকল সমাচার অবগত হয়ে 
কাজি সাহেব হুঙ্কার দিয়ে বললেন, “এণ্যা ? এতো বড়ে। স্পর্ধা! তা নিয়ে 
আয় তোর স্ত্রীকে আমার নিকট? এর পর ও কুলট।' নারাকে: কাজি 
সাহেবের নিকট হাজির করা হলে, তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে 
তিনি বললেন, ‘না না, ওঁকে দেখে তো তা মনে হচ্ছে না। না মা, 
তুমি কিছু মনে করো না, আমাদেরই ভুল হয়েছে, তোমাকে এখানে 
আন! আমাদের উচিত হয় নি।? এর পর অন্থতাপের স্বরে কাজি- 

সাহেব বললেন, ‘খুশি হয়ে আমি তোমাকে এই বাদশাহী আতর দিলাম। 
এই মূল্যবান আতর মাত্র ভরযুগলে মাখবার নিয়ম, এই ভব্য কিন্ত তুমি 
ছাড়া আর যেন কেউ ব্যবহার না করে। এর পরের দিন কাজি সাহেবের 
হুকুমে সন্দেহভাজন সব ব ডুকে তার নিকট ধরে নিয়ে 
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আসা হলে, তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির নাঁক মুখ ও ভ্র শুঁকতে শুরু করে 
দিলেন। এক ব্যক্তির জ হতে এ মূল্যবান আতরের গন্ধ বার হয়ে 
আসছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রেপ্তার করে কবাঘাঁতের বন্দোবস্ত 
করলেন। বলা! বাহুল্য, কাজী সাহেব অনুমান করে নিতে পেরেছিলেন 
বে এ কুলটা নারী এ মূল্যবান আতর তার প্রেমাম্পদকে প্রথম মিলনেই 
মাখিয়ে দেবে । 

এই কাজি সাহেব অন্য এক উপায়ে অপর একটি মামলার কিনারা 
করতে পেরেছিলেন। কোনও এক চুরির মামলায় ছয়জন ব্যক্তিকে 
সন্দেহ করা হচ্ছিল, কিন্ত প্রকৃত চোর বে কে, তা বুঝা যাচ্ছিল না। 
কাজি সাহেব ছয় ব্যক্তির প্রত্যেককে এক একটি এক ফুট লম্বা কাঠি. 
প্রদান করে বললেন, যা এক একট] করে বাড়ি নিয়ে যা, কাল সকালে 
যার যার কাঠি ফেরত আনবি। এইগুলি হচ্ছে নন্ত্রপূত কাঠি । যে প্রকৃত 
চোর প্রত্যুষে তার কাঠি এক ইঞ্চি বেড়ে যাবে। এরা সকলেই অজ্ঞ গ্রাম্য 
ব্যক্তি ছিল, কাজির ভাষণ সরল চিত্তে বিশ্বাস করে সকলেই কাঠিসহ 
বাড়ি ফিরে গেল" কিন্তু বে প্রকৃত চোর তার হলো ভাবনা, সে বুদ্ধি 
খরচ করে রাত্রে তার কাঠি সাবধানে এক ইঞ্চি কেটে বাদ দিলে 
এই ভেবে যে সকালে এক ইঞ্চি বাড়লে সে আর ধরা পড়বে না। 
পর দিন সকালে কাজিসাহেব মেপে দেখলেন, এদের একজনের কাঠির 
দৈৰ্ঘ্য এক ইঞ্চি পরিমিত কমে গিয়েছে, এর পর তার আর বুঝতে বাকী 
থাকে নি, প্রকৃত চোর কে ?” 

ট্যাপিড ব্যবস্থ। রক্ষীদের অতি সাঁবধাঁনতার সহিত সমাধা করা উচিত। 
এমন বহু ইনফরমার আছে বারা কোনও দ্রব্য কোনও ব্যক্তির হাতে 
দিয়ে তাকে রক্ষীদের সন্মুখে এগিয়ে দিয়ে নিজেরা অলক্ষ্যে সরে পড়ে 
কিংবা কিছুটা! পিছিয়ে পড়ে কিংবা অন্ত, রীস্তায় ঘুরে এসে রক্ষীদের 
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লে, ‘এ দেখুন, লোকটা চলে যাচ্ছে, ওর কাছে একটা পিস্তল 
আছে, শীন্র ধরুন।” এ ইনফরমাঁর ধৃতিরুত ব্যক্তির বিশ্বস্ত লোক হওয়ায়, 
সে’ই বে তাকে এই দ্রব্য প্রদান করেছে, তা স্বীকার করে নি, কিংবা তা 
/ স্বীকার করলেও রক্ষীরা বিশ্বাস করেছেন, যে, আঁকচে পড়ে সে ইনফর- 
মারের নামে পাণ্টা অভিযোগ আনছে; নিশ্চয়ই লোকটা বুঝতে পেরেছে, 
এ ইনফরমারের চেষ্টায় বা বিশ্বানবাতকতায় সে ধরা পড়লো, ইত্যাদি । 
এদিকে আদালতে ইনফরমারের নাম বলতে রক্ষিগণ .আইনান্ুঘায়ী বাধ্য 
নন, এইজন্য ইনফরমারকে জড়িয়ে আদালতে গাণ্ট। অভিযোগ দায়ের 
করাও অপরাধীর পক্ষে সম্ভব হয় না । নিয়ে এই সম্বন্ধে একটি বিশেষ 
বিবৃতি উদ্ধত করা হলো! ৷ বিবৃতিটি প্রণিধানবোগ্য | 
“অমুক অফিসার এসে বললো, এ দিন রাত্রি তিনটায় একদল লোক 
আগ্রেয়ান্রসহ বন্ত্রশকটে এ রাস্তার উপর দিয়ে ডাকাতি করতে বাবে । 
তিনি তাদের এ রাস্তার উপর পাকড়াও করবার ভন্ত স্থানীয় রক্ষীদের 
সাহায্য প্রার্থনা করলেন, অগত্যা আমরা চারজ্রন স্থানীয় অফিসার 
'অমুকবাবুর নির্দেশ মত রাজপথের ছুই ধারে মোতায়েন হলাম । শীতের 
রাত, প্রায় ছুই প্রহর ; ঠক ঠক করে কীপিছিলাম, গরম ওভারকোটও 
মানা মানে না ।  অমুকবাবু ইতিপূর্বেই জানিয়ে দিয়েছেন, অমুকবাবুসহ 
আমাদের পাঁচজনের মধ্যে অন্তত তিনজন খণ্ডবুদ্ধে নিহত হবেন, কারণ 
দুর্দান্ত সশল্র ডাকাত দল বিনাযুদ্ধে আত্মনমর্পণ করবে না। স্ব 
' হাত পিস্তলসহ গ্রেট কোটের পকেটে রেখে ভাবছিলাম, আমাদের কার 
বীর মৃত্যু ঘটবে । এবং এ’ও ভাবছিলাম, আমাদের চারিজন বিজয়মাল্য 
নিন থানায় ফিরবে এবং আমাদের দুইজন (অর্থাৎ বারা মরবে) জী 
. পুত্রকে খবর জানাতেও সময় পাবো না,.ওদিকে তার! নিশ্চিন্ত মূলে; 
এখনও পৰ্যন্ত ঘুমাচ্ছে। 9 { J 
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একটু পরে সচকিতে আমরা চেয়ে দেখলাম একথানি ট্যাক্সি নপব: 
ছুটে আসছে, আমরা এগিয়ে আসা মাত্র ট্যাক্সি সহসা আমাদের 7 
নিকটেই দাড়িয়ে পড়লো, শব্দ হলো! ক্যাচ, ট্যান্সিখানি দাড়ানো মাত্র pt 
এক ব্যক্তি গাড়ি হতে লাফিয়ে পড়ে দৌড়ে একটা গলির মধ্যে ঢুকে 
পড়লে৷। আমাদের একজন লোকটির পিছন পিছন ধাওয়া করছিল, 
কিন্তু অমুক বাবু বাঁধা দিয়ে বললেন, উহু, অতো! বিপদের ঝুঁকি নেবেন 
8. লা। এদিকে ট্যান্সির অপরাপর ব্যক্তিরা পালাবার চেষ্টা করলো না। 
'C এর পর আমরা এদের একে একে ঘাড় ধরে উঠিয়ে ফেললাম এবং গাড়ির : 
Her গদির নিয়ে আমরা দেখলাম একটা ভাঙা বন্দুক ও চারখান! ছোরা গ 
রয়েছে। এই দেখে আঁরোহীদের একজন কেঁদে ফেলে বললো; এ ক. 
মশায়? ও লোকটা! (পলাতক) বললো» ভালো! ভালো পাইট খাওয় 0 
সে ফুতি ভি বহুত হবে। তাইতো হামরা এই ট্যান্সিট! ভাড়া করে উনার 
সাথে চলে এলাম, ইত্যাদি । এদিকে ট্যাক্সি ড্রাইভারও হতভম্ব হ 
গিয়েছিল। কখন কে যে ও সকল দ্রব্য ট্যান্সির সিটের তলায় রেখে 
দিলে, তা সে জানতেও পারে নি। এর পর অবশ্য আমরা সকল সমাচার 
উধ্ৰত তন কতৃপক্ষকে জানাতে বাধ্য হয়েছিলাম |” f 
j এইরূপ: অপব্যবস্থা সম্বন্ধে অপর একটি দৃষ্টান্তও নিযে 
করলাম । 
| «একটি বাঁলক-গুপ্তচর প্রায়ই আমাকে খবর দিত, অমুক, বাড়ি 
নিকট বহু নিষিদ্ধ প্রচার-পত্র জমা আছে। দূর হতে ও সকল ব্যক্তি 
সে দেখিয়ে দিয়ে সরে পড়েছে, এবং আমরাও তাঁকে পাকড়াও 
পকেট হ’তে নিষিদ্ধ পত্র সমূহ উদ্ধার করেছি। কিন্ত প্রতি বাঁরে প্রতিটি ৷ 
রা গ্রেপ্তারের i I SE 88551 অজ না 


a 
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_ তার পর এই পত্রগুলো সাময়িক ভাবে তাঁর কাঁছে গচ্ছিত রেখে সরে 
পড়েছে এবং তাঁর পর মুহ্তে হি পুলিশ এসে ও পত্রাদি সহ তাঁকে পাঁকড়ে 


নিয়ে গিয়েছে। পরিশেষে আমিও সন্দিপ্ধ হয়ে পুরস্কার দিবার অছিলায় 
বালকটির হাতে পাচ টাকার একটা নোট দিয়ে বললাম, “|, আজ 
বিকালেই এরূপ আরও একট! মামলা! দেওয়া চাই-ই |» এর পর আমি 
তার নির্দেশ মত অপর এক বালককে নিষিদ্ধ প্রচারপত্র সহ এক 
হোটেলের মধ্যে পাকড়াও করলাম । বালকটি এই সময় এ হোটেলে 


বসে চপ. খাচ্ছিল, সে জানালো একটি বালক এইগুলি তার কাছে রেখে 


জা : 


গিয়েছে এবং হোটেলওয়ালাও জানালে! বে উহার এক সাথী খাগ্ছের মূল্য 


স্বরূপ তাকে পাচ টাকার নোট দিয়ে বাকি চার টাকা ফেরত নিয়ে 


গিয়েছে । এদিকে আমি ইনফরমারকে প্রদত্ত নোটটির নম্বর টুকে রেখে 
ছিলাম, হোটেলওয়ালাও হুবহু এ নোটই আমাকে বার করে দিল। 
এর পর অন্ুশোচনায় এবং অঙ্ুতাপে আমি প্রায় সাত রাত্রি ঘুমাতে 
পারি নি। এর পর হতে আমি বিশেষ যাচাই না৷ করে কোনও ইনফর- 
মারের কথ! বিশ্বাস করে কার্য করি নি।” 

,: ট্যাপিঙ ব্যবস্থ। সাবধানতার সহিত সমাধিত হলে উহার ফল স্থদুর- 
প্রসারী হয়ে থাকে । তবে ইহা বিশেষ আয়াস-সাধ্য, একথা ইতিপূর্বেই 


বলা হরেছে। ট্যাপিঙ বা ফাদকল, অনুসরণ এবং ওয়াচ বা নজর রাখা, 


প্রভৃতি সমপর্ধার়ভূক্ত ব্যবস্থা, রক্ষীদের এই ব্যবস্থাত্রয় একত্রে শিক্ষা করা 
এবং কাজে লাগানো উচিত। এই সকল ব্যবস্থা দ্বারা র্গিগণ 
অপরাধাদের মিলন স্থল এবং গোপন ভাণ্ডার প্রভৃতিরও সন্ধান পেয়ে 
থাকেন। নিয়ে এ সম্বন্ধে একটি বিবৃতি উদ্ধত করা হলো। 

“আমি অমুক দালালের সাহায্যে এ অপরাধী দলের এক ব্যক্তির 
সহিত সংযোগ স্থাপন করি । এই ব্যক্তি আমাকে এক পেটি নিষিদ্ধ দ্রব্য : 
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বিক্রয় করতে রাজি হলেন । আমি নগদ মূল্যে উহা ক্রয় করলাঁম। এই 
রূপে বিশ্বাস উৎপাদন করে আমি আরও দ্রব্য কিনতে চাইলাম 
এ ব্যক্তি তখন আমাকে অপর এক ব্যক্তির নিকট নিয়ে গেল এবং ক্র 
দ্বিতীয় ব্যক্তি আমাকে নিয়ে গেল একজন তৃতীয় ব্যক্তির নিকট । এই 
তৃতীয় ব্যক্তি আমাকে তাঁর গোপন ভাগারে নিয়ে গিয়ে আরও 
তিন পেটি অনুরূপ দ্রব্য প্রদর্শন করলো। এর পর আমরা পরোয়ানা 
পত্রের সাহায্যে এ তিন ব্যক্তির বাঁসস্থান এবং শর গোপন ভাণ্ডার 
তল্লাস করে বহু মুদ্রার নিবিদ্ধ দ্রব্য ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উদ্ধার 
করেছিলাম |» ॥ 

এইরূপে তল্লাস, ট্যাপিঙ প্রভৃতির সাহায্যে আমরা নিষিদ্ধ এবং 
অপহৃত দ্রব্যাদি উদ্ধার করে থাঁকি। এতদ্বাতীত , ধুতিরূত অপরাধী 


কিংবা সাক্ষীদের বিবৃতি অনুযায়ীও বহু দ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে । এদের 


কেহ কেহ নিজের! দ্রব্যাদি বার করে দিয়েছে কিংবা ত! তারা রক্ষীদের 
দেখিয়ে দিয়েছে। উপরোক্ত পন্থীত্রয় ব্যতীত তদারক দ্বারাও সংশ্লিষ্ট 
দ্রব্যাদি উদ্ধার করা হয়েছে। 

[তদন্ত ব্যপদেশে তিন প্রকার দ্রব্য রক্ষিগণ উদ্ধার করে থাকেন, 
যথা_-অপহৃত দ্ৰব্য, নিষিদ্ধ দ্রব্য এবং প্রামাণ্য দ্রব্য । ] 

:... দ্রব্যাদি উদ্ধারের স্থুবিধাঁর জন্য রক্ষীদের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আঁছে। 
তাদের জ্ঞাত থাকা উচিত,কোঁন কোন স্থলে কোন কোন দ্রব্য বিক্রয়ার্থে 
নীত হয়ে থাকে এবং উহাদের সম্ভাব্য ক্রেতারাই বা কার । পুস্তকাদি 
চুরি ক'রে সাধারণত চোরেরা পুরাতন পুস্তকের দোকানে, গহনাদি চুরি 
করে সৌনারের দোকানে এবং যন্ত্রপাতি তাঁরা পুরানো বা চোরা- 
হাটায়, এবং ফারনিচার আদি তাঁরা অকসন মার্ট সমূহে, গরু বা 
গবয়াদি তাঁরা গোহাটাতে বিক্রয় করে থাকে। রক্ষীদের জ্ঞাত _ 


- নর মি. > rf 
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থাঁকা প্রয়োজন এই সকল দোঁকান বা হাটবাজার কোথায় কোথায় 
অবস্থিত । 
এই সকল দোকান বা বাঁজারে নিশ্চিত রূপ সংবাদ ব্যতিরেকেই হানা 
দেওয়ার একটি বিশেষ রীতি আছে। সাধারণত চুরির দুই চার দিন 
পরে এ চোরাই দ্রব্য সকল বিক্রয়ার্থে এই স্থানে নীত হয়ে থাকে। 
চুরির পাঁচ বা ছয় দিন পরে ফরিয়্াদী বা কোন ব্যক্তি, বার! প্র 
সকল দ্রব্য সনাক্ত করতে পারবে, তাঁদের উচিত হবে এ সকল স্থানে 
ক্রেতা রূপে আনাগোনা করা । এরূপ এক দ্রব্য ক্রয় করতে ইচ্ছা 
করলে দোকানদার এক ব! ততোধিক এরূপ দ্রব্য ও ক্রেতাকে দেখিয়ে 
থাকে, যাতে করে সে একটি পছন্দ করে নিতে পারে । জাল- 
ক্রেতাদেরও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এরূপ বহু দ্রব্য পরিদর্শনে ইচ্ছা প্রকাশ 
করা উচিত হবে। বহু ক্ষেত্রে পুস্তক হতে নাম লেখা পাতা ছি'ড়ে ফেলা 
হয় এবং ধাতব দ্রব্য হতে কোনও চিহ্ন ঘষে উঠিয়ে ফেল! হয়। 
এইরূপ ক্ষেত্রে ক্রেতাদের উচিত অন্য কোনও চিহ্ন খু'জে বার করে 
উহাদের চিনে নেবার চেষ্ট। করা। এরূপ কোনও এক দ্রব্য চোরাই দ্রব্য 
বালে বুঝতে পারলে ক্রেতার পক্ষে তক্ষুনি হৈ-চৈ কর! উচিত হবে না। 
দরে বনিবনা হলো! না, এমনি ভাব দেখিয়ে বেরিয়ে এসে তাঁর উচিত 
তৎক্ষণাৎ রঙ্ষীদের এই সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া । এই সকল দোকানাদিতে 
রক্দীদের পক্ষে প্রথমেই ক্রেতাদের অনুগামী হওয়া উচিত হবে না। 
কারণ রক্ষীদের চিনে ফেললে তারা দোকানের গোপন স্থান হতে ও দ্রব্য 
আর বার করে দেখাবে না। বহু ক্ষেত্রে ক্রেতাদের চাহিদা মাফিক 
তারা অন্তত হতে এ সকল দ্রব্য তাদের দোকানে এনে দেখায়। 


রক্ষীদের উচিত এ সম্বন্ধে করিয়াদীদের পূর্বাহেই প্রয়োনন মত উপদেশ 
প্রদান করা। 


ওয়াচ ও ট্যাপিউ 
দ্রব্য উদ্ধার করতে হলে বিভিন্ন ব্যবসার এবং উহাদের আদাঁন-.. ্‌ 
প্রদান সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন নিয়ের বিবৃতি হতে বিটি | টি 
বুঝা যাবে । 
“তিললার এক ফ্যাক্টরি হতে একেবাঁর বিশ বস্তা চামডার বস্তা 
চুরি যায় । আমার জানা ছিল তিলজলায় হিন্দু চামারগণ এই চামড়া Ap 
প্রস্তুত করে, এবং ফিয়ার্স লেনের মুসলমান ব্যবসায়িগণ উহা ক্রয় করে 
৷ বেটিগ্ক ষ্রীটের চীন। জুতার দোকানে বিক্রয় করে। আমি তৎক্ষণাৎ 
ফরিয়াদীসহ ফিয়াস লেনের চাঁমড়। গুদামগুলিতে খোঁজ-খবর করি। ৷ 
{ ধ একটি গুদামের প্রবেশ পথে ওঁ কটি বস্তা রাখ! রয়েছে দেখতে পেলাম 
-... ফরিয়াদীও বস্তাগুলি পরীক্ষা, করে বলে দিল যে ্গুলিই তার অপহৃত 
দ্রব্য । ফিগার্প লেনে এ সকল, বস্তার সন্ধান না পেলে আমরা বেটি 
বাটে চীনাদের দোকানে ন উহাদের জন্য খোঁজ-খবর করতাম ৷? ; 0 


ky করার পর এ সকল হি এবং ছিঃ না এবং তা জিও . 
ব্যক্তি এবং সাক্ষীদের দ্বারা সনাক্ত করানোর প্রয়োজন হয়। অপরাধী Hy 
₹ ফরিয়াদী বা 27 পূব পরিচিত হলে তাদের 1 উহা! 


না হলে BEE (টেস্ট, জাভেদ প্যারেড 
রীতি আছে। এই মিছিল সনাক্তকরণ কোনও রকগীপুব কিংবা 
কোনও এক ম্যাজিস্ট্রেট, কতৃক সমাধিত হয়। ওঁ মামলার তদন্তকারী 
রক্ষী ব্যতিরেকে অন্ত কোনও বরক্ষীপুদ্ধর, সম্ভব হলে তাহার: 
উচ্চপদস্থ কোনও এক রক্ষীর দ্বারা উহা করানো তালো। আমার 
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বেশধারী ব্যক্তিদের মধ্যে এক বা ততোধিক অপরাধী-মন্য ব্যক্তিকে 
(8455০) মিশিয়ে দিয়ে লাইন বেঁধে দাড় করানো হয় । এর পর 
অন্ত এক স্থান হতে সাক্ষীদের একে একে আনয়ন করে এ অপরাধীদের 
অপর সকলের মধ্য হতে খুজে বার করতে বলা হয় । একটি সাক্ষী 
সনাক্তকরণ করে চলে গেলে এ আদামীদের ইচ্ছামত এক “সাধারণ 
ব্যক্তির পার্শ্ব হতে অপর সাধারণ বা অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পার্খে সরে 
দাড়াতে বলা হয়ে থাকে । এইরূপ ব্যবস্থায় সাক্ষিগণকে দুরে এমন এক 
স্থানে অপেক্ষমান রাখতে হবে যাতে করে তারা পূর্বাহ্ে কোনও 
আসামীকে দেখে নিতে না পারে ॥ এমন বহু অসাধু রক্ষীদের কথা 
শুনা গিরাছে, যারা মিছিল সনাক্তকরণের পূর্বে গোপনে সাক্ষীদের 
সন্দেহভাজন বা আসাশী-মন্য ব্যক্তিদের দেখিয়ে দিয়ে পরে এইরূপ 
নাক্তকরণের বন্দোবস্ত করেছে। কিন্ত ইহ! অতীব অন্যায় এবং 
অপরাধের সামিল। পূর্ব হতে পরিচিত নয় এইরূপ আসামীকে 
কাউকে দিয়ে সনাক্তকরণ করতে হলে সর্বদাই মিছিল সনাক্তকরণের 
ব্যবস্থা করা উচিত, তা না হলে এ জন্য আঁদাঁলতে কৈফিরৎ দিতে হয়; 


কেহ কেহ মিছিল সনাক্তকরণের দায়িত্ব এড়াবার জন্তু এমন কৈফিয়ংও 


দেন_কি করবো মশাই | এ ব্যবস্থা করবার ইচ্ছা আমার ছিলো, 
কিন্তু তার আর প্রয়োজন হলো না। আমি আসামীকে গ্রেপ্তার করে 
এনে থানায় ঢুকতেই দেখি আমার অজ্ঞাতে সাক্ষিগণ কথন এসে 


সেখানে বসে আছে। অপর তদন্তকারী অফিসার বোধ হয় 
তাদের সেখানে ডাকিয়ে এনেছিলেন, তাঁদের বিবৃতি নেবার জন্তে 
_ কিংবা তারা তদন্তের সাফল্য অপাফল্যের সংবাদ নেবার জন্তে 


॥ 


oN 


সেইখানে নিজেরাই এসে থাকবে। আসামীকে সেখানে দেখ! মাত্র 
তাঁরা সমস্বরে চিৎকার করে বলে উঠলো, ক যে মশাই সেই লোক! 


ঘ 
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একে পেলেন কোথায়? ইত্যাদি । বহুক্ষেত্রে দৈবক্রমে বে এইরূপ 
দৈব-সংঘটন না ঘটে তা নয়; কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাক্ষীদের 
এইরূপ বলতে শিখিয়েও দেওয়া হয়। ভারতীয় অফিসাররা 
এইরূপ অপব্যবস্থার প্রয়োগ কদাচও করেন না। মিছিল সনাক্তর 
কাধকরণ লিপিবদ্ধ করবার জন্য নির্দিষ্ট ছাপ। ফর্ম আছে; এই ফর্মের ১ 
প্রতিটি কলম যথাযথ ভাবে পূরণ. করা, ও ব্যবস্থার পরিচালকদের 
অবশ্য কতব্য। এইরূপে লেখা ও সই করা মিছিল সনাক্ত ফর্ম A 
আদালতে বিশেষ প্রদর্শনী দ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ৭ 
১ ব্যক্তি-সনাক্তকরণের হ্থায় অপহৃত" দ্রব্যাদির সনাক্তকরণেরও' 4. 
প্রয়োজন আছে। সাধারণত কোনও বিশেষ চিহ্ন খোদিত বাক্য বাঁ 
শগ্চক্ষর হতে ফরিয়াদিগণ দ্রব্যসমূহ তাদের নিজেদের বলে. সনাক্ত... 
করতে পারে। কেহ কেহ. উহার ওজন, বিবরণ ও মূল্য হতে, 
ৃ ক্রয় বিক্রয়ের রশিদ দ্বারা, কেহ কেহ কোম্পানি প্রদত্ত নম্বর হতে. 
চি উহাদের সনাক্ত করতে পেরেছেন। দ্রব্যাদির বিবরণ হতে সনাক্ত: 
31 করবার প্রয়োজন হলে উহ! পুবণহ্রে সনাক্তকারীকে না দেখানো ভালো, ৷ 
বিশেষ করে হারানো দ্রব্যের পুন প্রাপ্তির পর সনাক্তকরণের ব্যাপারে 18 
ওই ক্ষেত্রে বদি কোনও ব্যক্তি দ্রব্যের বিবরণ সহ কোথায়, কবে, 
২ কিরূপ অবস্থায়, তা হারিয়েছিল, বলতে পারে তাহলে বুঝতে হবে ও 
দ্রব্যের মালিকানা তারই উপরে বর্তালে। ৷ যুরোগীয়গণ সাধারণত তাদের 
ব্যবহৃত প্রতিটি দ্রব্যের উপর কোনও মনোগ্রাম বা চিহ্ন খোদাই করে 
রাখে, এই জন্য যুরোপীয় গৃহ হতে অপহৃত দ্রব্যাদি সহজেই উদ্ধার করা 
.. সম্ভব হয়। ভারতীয়গণও যদি এইরূপ ভাবে মায় চামচ পর্যন্ত চিহ্ন- 
করণে অভ্ান্ত হয়, হয়. তো ফল ভালোই হবে। ব্যক্তি সনাক্তকরণের ন্যায় 
অব্যাদি সনাক্তকরণেরও প্রয়োজন হয়ে থাকে। সাধারণত কোনও : 
বি 1 
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কোনও এক চিহু,ভাঙা,বালাই, চটা-রং বা ছেঁড়া প্রভৃতি হতেও মালিকগণ 
কোনও এক দ্রব্যকে অপহৃত দ্রব্য রূপে সনাক্ত করতে সক্ষম | কিন্তু যে 
দব্য বাজারে বে কোনও ব্যক্তি ক্রয় করতে পারে সেরূপ দ্রব্য সনাক্ত কর! 
না করা সমান কথা । কিন্ত তা সত্বেও কোনও একটি দ্রব্য যদি কোনও 
এক ব্যক্তি বহুকাল বাঁবৎ ব্যবহার করে তা৷ হলে সে উহা কোনও চিহ্ন 
ব্যতিরেকেও সনাক্ত করতে সক্ষম । কিন্ত আদালতকে উহা! বিশ্বাস 
করানো! বিশেষ কঠিন । দামী দ্রব্য হলে আসামীকে বিক্রয়-রশিদ এদর্শন 
করতে বলা হয়ে থাকে, এবং সে অপারক হলে ধরে নেওয়া হয় যে উহা 
চোরাই দ্রব্য। কিন্তু কোনও একটি চুরির মামলার সহিত উহার' 

ংযোগ সাধন করা স্ুকঠিন হয়ে পড়ে । নিয়ে এই সম্বন্ধে একটি 
চিত্তাকর্ষক ঘটন! লিপিবদ্ধ ‘করা হলো। 

“আমি এই দিন একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে একটি ঘড়িসমেত 
গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞেস করলাম, “এই ঘড়ি কোথা হতে তুমি পেয়েছে। ? 
যদি কিনে থাকো তো বিক্রয় রশিদ দেখাও, উত্তরে এ সন্দেহভাজন 
: ব্যক্তি বললে, “আট বছর পূর্বে উহ! আমি কিনেছি, কোন দোকানথেকে 

তা আমার মনে নেই |” ধর্মকে উঠে এইবার আমি 'বললাম, “তোমার 

 কৈকিয়ৎ সন্তোষজনক হলো না, এখন তোমাকে হাজতে থাকতে হবে {2 

ওঁ ব্যক্তির চতুর্দশ বর্ষীয়া কন্যা দরজার পাশ হতে আমাদের কথাবাত' 
এতক্ষণ নিবিষ্ট মনে গুনছিল, সে এগিয়ে এসে চকিতে আমার 
পকেট হতে পুরাতন ফাউন্টেনপেনটি তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো,» 
“কোন দোকান হতে এটি কিনেছিলেন এক্ষুনি এর দরুণ রশিদ দেখাতে 
ইবে। এর কলমটি দশ বৎসর পূর্বে ছাত্র অবস্থায় আমি কিনে ছিলাম, 
চেষ্টা করেও কোথা হতে কিনেছি তা আমি মনে করতে পারি নি। 
“ আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে কন্তাটি ঝাঝালে৷ স্বরে বললো, 
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“এইবার! কেন? নিরুত্তর কেন? আপনারা বড়লোক, তাই দোষ 
হয় না, আমরা গরীব বলে যতো দোষ ।” 

বাক্তির ন্যায় দ্রব্য সম্পর্কিত “মিছিল-সনাক্তকরণের” রীতি আছে। 
কাহারও ব্যবহৃত কোনও দ্রব্য উদ্ধার করার পর রক্ষিগণ প্র দ্রব্যের 
মিছিল সনাক্তকরণের ব্যবস্থা করে থাকেন। হুবহু অনুরূপ দশ বা 
বারোটি দ্রব্যের মধ্যে ও দ্রব্যটি সাজিয়ে রেখে, ফরিয়াদীকে ডেকে এনে 
তার নিজের দ্রবাটি বেছে নিতে বল! হয়। বদি দেখা যায় যে ফরিয়াদী 
অনায়াসে তার দ্রব্যটি অতোগুলি অনুরূপ দ্রব্যের মধ্য হতে বেছে নিতে 
পেরেছেন তা”হলে বুঝে নিতে হবে উনিই ওঁ দ্রব্যের প্রকৃত মালিক ৷ 

সাক্ষী সংগ্রহ অপতদন্তের এক অতি প্রয়োজনীয় কার্য। কোনও 
কোনও সাক্ষী নিজেরাই রক্ষীসশীপে এসে এজাহার দিয়ে যায়, 
কিন্তু প্রায়শ ক্ষেত্রে রক্ষিগণকে অকুস্থলে এনে তাঁদের খুঁজে বার 
করতে হয়। এইরূপ সংগ্রহের বিষয়েও বিশেষ বিশেষ রীতি আছে। 
সাধারণত যে সময় কোনও ঘটনা ঘটে তার বহু পরে সংবাদ পেয়ে 
রক্ষিগণ ঘটনাস্থলে পৌছিয়ে থাকেন । ধর! যাউক কোনও এক ঘটনা 
প্রভাত আট ঘটিকায় সংঘটিত হলো, কিন্তু রক্ষিগণ দেড় ঘটিকায় 
অকুস্থলে এসে পাঁড়ীপড়শীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে গেলেন। এইরূপ 
অবস্থায় যে সকল ব্যক্তি প্রভাত আটটায় এ স্থানে গমনাগমন করে বা 
নাঁনা কারণে অবস্থান করে তাঁরা দিবা দেড় ঘটিকায় ও স্থানে উপস্থিত 
না থাকলেও থাকতে পারে। এই জন্য যে সময় ঘটনা সংঘটিত হয় 
পর পর কয়দিন এ সময়ে অকুস্থলে এসে রক্ষীদের তদন্ত করা উচিত 
হবে। বাজার, হাট বা পথে-__প্রায়শ ক্ষেত্রে এক এক সময় এক এক 
দল পথচারী বা গৃহস্থ ব্যক্তি চলা ফিরা করে; অন্ত কোনও সময় তাঁর! 
তা করে না। অফিস, কলেজ ও স্কুলযাত্রী ব্যক্তিদের পক্ষে ইহ! বিশেষ 


যান দশ বা বিশ ব্যক্তি তা বলছে 7 আহলে বুঝে নিতে হবে 


তাঁকে বললো কি?” ইত্যাদি । এই সম্বন্ধে রক্ষিগণের বিশেষ সাবধানতা] 


অপরাধ-বিজ্ঞান 


রূপে সত্য । দোকানে এক সময় যে ব্যক্তি হাজির থাকে, অন্ত সময় 
সেই ব্যক্তি সেখানে প্রায়ই হাজির থাকে না। কোনও কোনও 
রক্ষীপুক্দব অন্তান্য উপায়ে সাক্ষী সংগ্রহ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। 
তার! সংবাদপত্র বা রেডিও মারফৎ জনসাধারণকে অন্রোধ করেন 
যে যদি কেহ এ সময় এ স্থানে এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে থাকেন 
তাহলে তিনি যেন দয়! করে তা রক্ষীদের নিকট জানিয়ে দেন, ইত্যাদি | 
বহু রক্ষীর ধারণা, যে সকল সাক্ষী প্রত্যক্ষদর্শী বা. যার! ঘটনা সম্বন্ধে 
কিছু ন! কিছু জানাতে সক্ষম মাত্র তাঁদের নাম ধাম সহ বিবৃতি নেওয়া 
উচিত, কিন্ত এইরূপ ধারণ! অতাব ভ্রান্ত । যারা অকুস্থলে বসবাস বা 


x ১০৪ 
কাজকর্ম করে অথচ ঘটনা সদ্বন্ধে কিছুই বলে না কিংবা এ সময় উপস্থিত 


ন! থাকায় কিছুই বলতে পারে না৷ তাদেরও নাম ধাম রক্ষীদের লিপিবদ্ধ 
করা উচিত। তা না হলে আদালতে বিপক্ষীয় পক্ষের উকিল তদন্তকারী 
রক্ষীকে প্রশ্ন করবেন, এই সকল ব্যক্তি ব্যতীত ও স্থানে আরও বহু 
গৃহস্থ ও দোকানদার আছে, তাদের আপনি জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন 
কি? যদি তা আপনি করে থাকেন তাদের কয়জনের নাম বলুন । 
আপনি বদি উত্তরে বলেন, “না মশাই, আর কাউকে জিজ্ঞাসা করি নি।» 
তাহলে বিপক্ষ পক্ষীয়রা হাকিমকে বলবে, “হুজুর, অমুক অমুক ব্যক্তিকে 
জিজ্ঞাসা করলে তারা এমন বিবৃতি দিত যাতে আমাদের মক্কেল অচিরে 


মুক্তি লাভ করতে পারতো, অকুস্থলে উপস্থিত ৫০ বা ৬০ জন ব্যক্তির 


মধ্যে উনি মাত্র ছয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞান| করলেন কেন? বাকি লোক গুলো 


অবলম্বন কর! উচিত হবে । যদি দেখা যায় যে অকুস্থলের ছুই বা তিন 
ব্যক্তি কিংবা ফরিয়াদী একাকী যা বলছে তা উপস্থিত থেকেও ও স্থানের 


ban 


১৬৫ ওয়াচ ও ট্যাপিড 


পূর্বতন ব্যক্তিগণ মিথ্যা বলছে বা বাড়িয়ে বলছে। এই “না” বলা সাক্ষি- 
গণকে ইংরাজীতে বলা হয় নেগেটিভ. উইটনেস্‌, তদন্তের ব্যাপারে 
ইহাদের প্রয়োজন অসামান্য । কিন্তু এমন বহু নাগরিক আছেন বারা 
সাক্ষ্য দেবার ভয়ে বা ঝামেলা এড়ানোর জন্য ঘটনা দেখেও বলেছেন 
দেখেন নি। স্থানীয় অভিজ্ঞত| হতে রক্গীদের উচিত হবে এদের সত্য- 
মিথ্যা, ভাষণ যাচাই করে নেওয়া । এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী দল আছে» 


,; যার! তদন্তের সময় সাক্ষ্য দেওয়! দূরে থাকুক নিজেদের নাম পর্যন্ত জানাতে : 


নারাজ । বহু পীড়াপীড়ির পর তার! দয়া করে তাদের ফার্সের নাম বলে 
দিয়ে'থাকেন, বহু রক্ষী ও নাম পিপিবন্ধ করে আদালতে পাঠিয়ে বেকুব 
বনে গেছেন। সমনজারী করবার সময় জান! গিয়েছে যে, এ ব্যক্তি দশ 


বৎসর পূর্বে মারা গিয়েছেন, এক্ষণে মাত্র শুর নামে তার পুত্র অমুক শর 
ফার্ম চালু রেখেছেন, ও নাম পুত্রের নয়, তীর মৃত পিতাঁর। এই সকল: : 


ব্যক্তিকে কোনও কিছু প্রশ্ন করলে তারা একত্রে বলে উঠেন, ‘হামরা 
নাম, কাহে বাবু? নেহি নেহি হাম কুছ নেহি জানতা ; হাম কারবারী 
লোক, গাওয়া দেনে নেহি, শেখেগ।। হামরা নাম কেয়া হোগা! . 
লিখ লিয়ে মতিরাম শিবরাম, কিন্তু না মশাই, কোটে -ফোঁটে আমি যেতে 


পারবো না। আমি কিছু জানি না’ ইত্যাদি। এইরূপ অবস্থায় 


রক্ষীদের উচিত ধৈর্যহাঁরা না৷ হয়ে পীড়াপীড়ি করে তাদের নিকট হতে 
প্রকৃত সত্য ও পরে বিবৃতি আদাঁয় করে নেওয়া । 


খানা-তল্লাসা 


তল্লাসী ছুই প্রকারের--(১) দেহ-তল্লাসী এবং (২) খানা-তল্লাসী । খানা- 
তল্লাসীকে ইংরাজীতে বলা! হয় “হাউস-সার্চ । দেহ-তল্লাসী সম্বন্ধে ইতিপূৰ্বে 
বলা হয়েছে। এইস্থলে উহার পুনরুলেখ নিল্রয়োজন, এইবার খানা- 
তল্লাসী বাঁ হাউস-সার্চ সন্ধে বলবো । খানা-তলাসীর উদ্দে্ থাকে 
দুইটি, বথা__-কৌনও গৃহ, বিপনি, নৌকা, কারখানা, জাহাজ প্রভৃতি 
বা কোনও প্রাসীর বেষ্টিত স্থান হ'তে অপহৃত বা প্রামাণ্য বা 
নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি উদ্ধার করা এবং (২) এ সকল দ্রব্য কোন ব্যক্তি বা 
দলের হেপীজত হতে উদ্ধার কর! হলো তা প্রমাণ করাও। একত্রে এই 
উভয় উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে প্রভূত সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন 
আছে। কোনও দ্রব্য বিশেষের হেপাজাত প্রমাণ করার জন্য নিন্নোক্ত- 
রূপ উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে। 

(১) রক্ষীদের নিকট প্রদত্ত বিবৃতি অনুযায়ী বহু অপরাধী নিজের! 
রক্ষীদের কোনও স্থানে নিয়ে গিয়ে দ্রব্যাদি দেখিয়ে দেয়, তা না হলে 
রক্ষীদের পক্ষে এ সকল দ্রব্য খু'জে বার কর! সম্ভব হতো না। এইরপে 
প্রাপ্ত এ দ্রব্যের হেপাঁজতীর সকল দায়িত্ব এ অপরাধীর উপরই 
আরোপিত হয়ে থাকে । যদি কোনও অপরাধী বিবৃতি দেয় যেসে 
ও সকল দ্রব্য কোনও বাশ বাগানে পুঁতে রেখেছে, কিংবা কোনও খালি 
বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছে, তাহলে ও আসামীকে সঙ্গে করে রক্ষীদের 
উচিত ও সকল স্থানে গমন করা। “পর আসামীই এ স্থান : দেখিয়ে 
দিয়েছে”__এইরূপ কাহিনীর অবতারণা না করলে উহার হেপাজতীর 
প্রমাণ কিছুটা হাক্কা হয়ে উঠবে । বনজঙ্গল, বাগিচা, উন্মুক্ত স্থান কিংব! 
বাড়ির উঠান প্রভৃতি, যেখানে সর্বসাধারণের অবাধগতি বা প্রবেশ 


১৬৭ খানা-তল্লাসী 


অধিকার আছে, কিংবা যেখানে কোনও ব্যক্তি কোনও অছিলায় প্রবেশ 
করতে সক্ষম__এমন কোন স্থানে কোনও এক দ্রব্য প্রাপ্ত হলে, উহার 
সম্যক হেপাঁজতীর দায়িত্ব কোনও ব্যক্তি বিশেষের উপর আরোপ করা 
সম্ভব হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রে অবশ্য যদি এক বা ততোধিক ব্যক্তি 
বিবৃতি দেয়, সে বা তারা অমুক ব্যক্তিকে ও দ্ৰব্য শ্রস্থানে রেখে যেতে 
দেখেছে, তা হলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা । বহু ক্ষেত্রে কোনও নন্বরী শকটে 
করে অপরাধিগণ দ্রব্য সমূহ স্থান বিশেষে আনয়ন করেছে, তদন্ত দ্বারা 
এ নন্বরী শকটের মালিক এবং তাহার সাহায্যে উহার চালককে খুঁজে 
বার করলে সেও বলে দিতে পারবে “কে এ দিন তার গাঁড়িভাড়া করেছিল 
এবং এ দ্রব্যসহ এ গাঁড়িতে কে উঠেছিল বা কাহার আদেশে এ দ্রব্য 
এ স্থানে নীত হয়েছিল ৷ 

[ কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট হতে গাড়ির নম্বর পেলে__মোটর 
গাড়ি, মোটর লরী, ঘোড়ার গাড়ি, রি, সম্পর্কে মোটর ভিহিক্যাল 
এমন কি গরুর গাড়ি প্রভৃতি সম্পর্কে করপোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি 
্রতৃতি প্রতিষ্ঠান সমূহ হতে এ সকল শকটের মালিককে সহজেই খুঁজে 


বার করা যেতে পারে। ] 

(২) অপরাধী বিশেষ সকল ক্ষেত্রে যে নিজে কোনও বাটা বা 
দোকানের মালিক হয় ত! নয় । বহু ক্ষেত্রে সে আরও দশজন আত্ীয়- 
বর্গের সহিত একই কোন বাড়িতে বসবাস করে। কখনও দশ বা 
বারে ব্যক্তি একত্রে একটি কক্ষ ভাড়া করে বসবাঁস করে থাকে । 
এইরূপ অবস্থায় ও কক্ষের কোনও এক বাক্সে অপহৃত দ্রব্য প্রাপ্ত হলে 
ৰ বাঝ্সটি প্রকৃতপক্ষে কাহার_তা সাবধানতার সহিত প্রমাণ করা 
প্রয়োজন। বহুক্ষেত্রে ও কক্ষের অধিবাসী প্রত্যেক ব্যক্তিই এ বানের 
মালিকানা সম্বন্ধে অস্বীকার করেছে। এইরূপ অবস্থায় রক্ষীদের উচিত 


নিরপেক্ষ সাক্ষীদের সম্মুখে ও বান্ধ খুলে বাঁ ভেঙে শুধু অপহৃত দ্রব্য 
: উদ্ধার করা নয়, রক্ষীদের উচিত এ বাক্সে রক্ষিত চিঠি-পত্র, নাম লেখা, 
খাতা বা পুস্তক, ব্যান্কের পাশ বুক, মনিঅর্ডার রিসিপ্ট» ইলেকটিকের 
বিল, দলিল, ?সিদপত্ৰ, কাগজ ইত্যাদিও গ্রহণ করা, এই সকল কাগজপত্র, 
যে ব্যক্তির নামে থাকে, সেই ব্যক্তিই যে প্র বাক্সের প্ররুত অধিকারী 

তা উহা হতে সহজেই প্রমাণ কর। সম্ভব হবে। 

কোনও ভাড়াটিয়া বাটা বা দোকান ুভূতিতে হান! দিয়ে রক্ষিগণ- 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে সমর্থ হলে তাদের উচিত হবে এ. 
. বাটা ভাড়ার রসিদ, রী বাড়ির ইলেকটি ক বিল, করপোরেশনের ট্যা 

ই বিল প্রভৃতিও সংগ্রহ করে তন্লাস-তালিকাভুক্ত করে নেওয়া । কারণ 

শী সকল নখিপত্রে উন্লেখিত' নাম হতে সহজেই প্রমাণ করা যাবে যে 

3 এ বাড়ি বা দোকান ত্র অপরাধী ব্যক্তিই ভাড়া নিয়েছে অর্থাৎ উহ। 

.. একান্তরূপে তাহারই অধিকারভুক্ত। 

[ বহক্ষেত্রে হেপাজতীর দায়িত্ব এড়ানোর জন্য মনিব চাকররূপে এবং 
চাকর মনিধরূপে পুলিশের নিকট এবং আদালতে আত্মপ্রকাশ করে।... 
{এইরূপ ক্ষেত্রে মনিব চাকরকে অর্থ ছারা বশীভূত করে প্রয়োজন মত 

বিবৃতি দানে বা .একরার (স্বীকৃতি প্রদান ) করতে প্ররোচিত করেছে। 


উপরোক্তরূপ কাগজপত্র হতে তাদের এই অসৎ প্রচেষ্ট। প্রারম্তেই বানচাল 
করে দেওয়া স্তব |] 
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সর্বনাই একজন কল্পিত ব্যক্তি বার কিনা ঠিকান| পাওয়া হুর 
রি পড়শী ও দোকানদাররাও এই বিষয়ে কোনও বিবৃতি দ্বারা ২. 
রক্ষীদের কিছুমাএও সাহায্য করে না, বরং তারা বলে এই সম্বন্ধে তারা, 
: কোনও কিছুই জানে না। এ... 


(ওয়াচ করার জন্য ওয়াচার মোতায়েন করা। প্রয়োজন মত এই ওয়াচার: 
গণ তাদের দৈনিক রিপোর্ট দাখিল করে বলবে যে এ দিন তারা এ স্থান 
২ ওয়াচ করেছিল এবং তারা এ অপরাধীকে চাবি খুলে এ দোকানে বা 
_.. গুদামে প্রবেশ করতে এবং পরে বার হয়ে এসে তালা বন্ধ ক্র 


A bay দেখেছিল ৷ তারা তাকে বহু দ্রব্যাদিও ও স্থানে নিয়ে যেতে এবং তা ব ৰ 
arf ৃ করে আনতে দেখেছিল । এবং তারা এ ব্যক্তি ব্যতীত অপর কোন 
১৪ ব্যক্তিকে ওঁ স্থানে একদিনও দেখে নি। 
/ pe সহভাড়াটিয়া বা কৌ-টেন্াণ্ট, সহকক্ষবাসী বা রুম্মেট এবং Ky 
ki: পড়ণীদের সাহায্য বা বিবৃতি ব্যতীরেকেও রক্ষিগণ উপরোক্ত উপায়ে 
২... কোনও গৃহ বা বিপণির অধিকারিত্ব ব্যক্তি বিশেষের উপর. আরোপ 
করতে সক্ষম। সাক্ষী সমূহকে অথদ্ধারা বশীভূত করে অপরাধিগ 


মামলা বানচাল করে দেবার উপক্রম বরলে উপরোক্ত তথ্য সমূহ রি 


খুলে তা’হলে সহজেই রসাণিত হয় যে চাবির অধিকারী বা 
বাঁ গৃহের প্রকৃত মালিক । এই কারণে অভিজ্ঞ রক্ষিগণ প্রথমে আসামী 


|] 
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05) বাড়ি ও অপরাধীর নিগ্গের হ’লে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ বা ূ 
২ জমিদার, ভাড়াটিয়া এবং পাড়াপড়ণীর বিবৃতি হতেও রক্ষিগণ এ 4 


বাড়ি, কক্ষ বা বান্স যে ও অপরাধীর অধিকারে আছে তা প্রমাণ 
করে থাকেন। 


এই গৃহ-তল্লানের ব্যাপারে রক্ষীদের প্রভূত সাবধানতা অবলম্বন করা 
উচিত হবে। ৷ কোনও সন্দেহজনক ব্যক্তিকে পথে ঘাটে গ্রেপ্তার করে 
তার দেহ-তল্লাস সকল ক্ষেত্রেই করা যেতে পারে, কিন্তু কোনও রক্ষীগ্রাহথ 
মামঞ্জা বা কগনাইছ্সেবল কেশের তদন্ত ব/তারেকে রক্ষিগণ আইনাহুষারী 
কোনও নাগরিকের গৃহ-তল্লাস করতে পারেন না। সংবাদ অনুযায়ী বা 
সন্দেহের কারণে গৃহ-তল্লান করতে হলে স্থানীয় প্রধান হাকিমের নিকট 
হতে তল্লাস পরোয়ানা গ্রহণ করার রীতি আছে । কোনও কোনও 
রক্ষী অতো ঝামেলা না করে কোনও এক রক্ষীগ্রাহ্‌ মামলা যার সে 
তখনও তদন্ত করছে, যার সহিত এ নূতন মামলার কোনও সম্পর্কও 
নেই, এইরূপ এক ত্ন্তাধান মামলার সম্পর্কে সংবাদ পেয়েছেন এইরূপ 
অছিলায় কোনও গৃহাদি তল্লাস করে এ নূতন মামলার অপহত দ্রব্য বা 
| নিষিদ্ধ দ্রব্য উদ্ধার করে, উহাদের মালিকদের ডেকে এনে প্র সকল দ্রব্যাদি 
তাদের দ্বারা সনাক্ত করিয়ে পৃথক এক মামলা রুজু করে দেন। 
এই সম্পর্কে তারা বলে থাকেন তাদের উদ্দেশ্য সাধু এবং জনহিতকর, 
দেরী হলে বামাল অন্ধত্র সরে যেতে পারে এইজন্য ত্বরিত গতিতে 
কার্ধোদ্ধার করার জন্য তীরা এইরূপ বে-আইনী পন্থা অবলম্বন 
করেছিলেন। এইরূপ কোনও কার্ধ রঙ্ষীদের বিবেক-বিবেচনার উপর 
. নির্ভর করে, ভারতীয় রক্ষিগণ অবশ্য এইরূপ কার্য কদাচ করেন না। 
কোনও গৃহ বা বিপণি তল্লাস করবার পূর্বে” রক্ষীদের উচিত সম্ভব 
মত এ বাড়িটি শান্তী দ্বারা উত্তম রূপে ঘেরাও করে ফেলা । এবং তৎপর 


যর 
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দুইজন সন্ত্রস্ত এবং নিরপেক্ষ স্থানীয় ব্যক্তি সহ ত্র বাড়িতে এসে বাড়ির 
মালিককে তীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত করে দেওয়া ; এড 
বাড়ির মালিককে বা অপর কোনও গৃহবাসীকে রক্ষীদের, তাদের 
অনুগামী সাক্ষীদেরও, দেহ-তলাস করবার জন্ত অন্থরোধ করা; 
যাতে তারা না বলতে পারে কোনও দ্রব্য রক্ষিগণ সঙ্গে এনে এ 
বাড়াতে ঘুষ্টে দিয়েছে। এর পর রক্ষীদের কতব্য হবে বাটার পর্দানশ্রীন 
মহিলাদের কোনও একটি নিদিষ্ট কক্ষে সরে যাবার সুযোগ দেওয়া! । 
অবশ্য যদি এইরূপ সন্দেহ হয় যে কোনও মহিলা কোনও দ্রব্যাদি 
বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকিয়ে সরিয়ে নিচ্ছেন তাহলে রক্ষিগণ কোনও এক বিশ্বাসী 
জ্ীলোক কিংবা নারী রক্ষীদের সাহায্যে তাদের দেহাদি তল্লাস করে 
দেখবেন। মহিলাদের দেহ-তলান বিশেষ শ্রালতার সহিত পরিচালিত 
হওয়ার প্রয়োজন আছে। * এর পর প্রত্যেকটি কক্ষ এবং এ স্থানের 
পেটিকা ও বাল্স সমূহ খুলে একটি একটি করে দ্রব্যাদি বার করে পুনরায় 
উহাদের স্বস্থানে রক্ষা করা উচিত হবে, যাতে গুছাবার জন্য গৃহস্থদের 
হয়রানি না হতে হয়। গদি বা তোষকাদির নিয়ে, সন্দেহ হলে বালিশের 
ভিতরও, ছাদের জলের ট্যাঙ্কে, কয়লা বা ঘু'টের ভিতর, ইলেকট্রিক 
মিটারের বাক্সে তল্লাসী করাও উচিত হবে । বহুক্ষেত্রে মেঝের তলায় বা 

দেওয়ালের মধ্যেও কুঠরী বা গত“ করে ভ্রব্যাদি লুকিয়ে রাখা হয়। 
রক্ষিগণের উচিত সন্দেহ হওয়া মাত্র এ সকল স্থানে টোকা দিয়ে বুঝে 

. নেওয়া এখানে কোনও গর্ত লুক্কায়িত আছে কিনা? তল্লাসী কার্য 
সমাধার পর বাড়ির চতুর্দিকের পথ-ঘাটও একবার পরীক্ষা করা উচিত, - 


* বার হয়ে যাবার সময় বোরখাবৃত ব! বস্ত্রাবঠ মহিলাদের পায়ের দিকে নজর রাখলে 
_ বুঝা যায় নে নারী বা পুরুষ । নারীগণ সাধারণত বামপদ প্রথমে নিক্ষেপ করে। 
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রণ তল্লাসীর সময় বহু দ্রব্য রক্ষীদের অজ্ঞাতে উপর হতে নিয়ে ছুড়ে 
ফেলে দেওয়া হয়। তল্লাসী কার্ধের সময় কাহাকেও বাহির হতে ভিতরে 
আসতে কিংবা ভিতর হতে বাহিরে যেতে দেওয়া টি 


বহুক্ষেত্রে দির ধান হায়রানি এড়াবার জন্য বেমালুম 
পড়েছে, তলাস-পত্রে দস্তখত না দিয়েই । এদিকে তল্লাসীও প্রায় 
হয়ে এসেছে। এইরূপ অবস্থায় রক্ষীদের মহা বিপদ। এই 
রণে তল্লাসী-সাক্সীদেরও উপর নজর রাখা প্রয়োজন, যাতে তার! 
'জে পলায়ন না করতে পারে । ] 
কেহ কেহ বলে থাকেন, আদামী বা গৃহস্বামী, বামাল গ্রাহক বা সংশ্লিষ্ট 
ক্তি এ গৃহ বা বিপণিতে উপস্থিত না থাকলে প্র গৃহ বা বিপণিতে হানা 
না দেওয়াই ভালো। বহুস্থলে রক্ষিগণ তাদের গৃহে হানা দেওয়ার পর 
বগত হয়েছেন অপরাধী এ সময় এ গৃহে উপস্থিত নেই এবং এর ফলে 
ণকে উহাদের অবর্তমানে তল্লাস কার্য সমাধা করতে হয়েছে, 
এর ফলে অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার কর! সম্ভব হলেও অপরাধীকে বহু দিন 
গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নি। এমন কি রক্ষীদের পক্ষে উহাদের 


অ্যান্ত অকাট্য প্রামাণ্য ভব্য_য| [কনা সে গৃহে কখনও রা 47) 
নি তা ৫ i 


ft 


করে ফেলেছে। অপরাধিগণ সকলেই আইনজ্ঞ নয়, এই জন্য কোন | 
. প্রামাণ্য দ্রব্য তার বিরুদ্ধে যাবে কোনটি বা তা যাবে না, প্রায়শ ক্ষেত্রে 
সে তা বুঝতে অক্ষম থাকে। এই কারণে আসামী উপস্থিত থাকলে রা 
তাহার সাহায্যেই এও সকল দ্রব্য এ গৃহ হতে ব| তার বিবৃতি মত অন্য বে 
স্থান হতে সহজে উদ্ধার কর! সম্ভব হতো । অপরাধীর অবর্তমানে তল্ল 


কোনও রে রি থাকে না, অথচ একবার হান। দিয়ে পিছিয়ে ৷ | 
আসাও সম্ভব হয় না, কারণ জানাজানি হয়ে যাওয়ার কারণে পরে দ্রব্যাদি 
অন্থত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সম্তাবন! থাকে । এইরূপ অবস্থায় মালিকদের 

কেউ না কেউ ফিরে না আসা পর্যন্ত ক সকল স্থানে অযথা * 

মোতায়েন করতে হয়ে থাকে, কিংবা রক্ষীদের বহুক্ষণ যাবৎ এ শ্থ 
অপেক্ষা করে হায়রানি হতে হয়'।* এই সকল কারণে প্র 
গোপন তদন্ত দ্বার! অপরাধী এ সময় এ গৃহে উপস্থিত আছে তা নিশি 
"রূপে জেনে তবে প্র গৃহে রক্ষীদের হানা দেওয়া! কর্তব্য | রং সন্ধে 
বিবৃতিটি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য । 
“আমি সন্দেহ করে আমার ভূত্যকে পাকড়াও করার পর সে শ্বীকা 


বাক্সর বাকি অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য লিষ্ট করে বাড়িওয়ালার জিম্মায় রেখে আন! হয়। বে 
₹ কেহ উহাদের কোতোয়ালীতেও এনে রেখেছেন। 


লা . 
 অপরাধ-বিজ্ঞান ১৭৪ 


ছয়টা । কিন্ত উহার বাসস্থান সম্বন্ধে কোনও সংবাদ আমি সংগ্রহ 
করতে পারি নি। এর পর আমি চাঁকরকে থানায় এনে তদন্তকারী রক্ষীকে 


্গরোধ করি, “দিবা ভাগে অপরাধীকে এ ফামে কখনও নিয়ে যাবেন না। 
আইন আমরা রাত্রিযোগে ক্রন্থানে এসে প্রথমে এ দরোয়ানকে পাকড়াও 
করি।” কিন্তু ও রক্ষী আমার পরামর্শ না শুনে দিবা ভাগেই এ ফার্মের 
সাহেবের নিকট দরোয়ান স্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাত করে এলেন এবং এর ফলে 
এ দরোয়ান খবর পেয়ে সেই যে পলায়ন করলো, আজও পর্যন্ত তার 
আর কোনও সংবাদই পাওয়া গেল ন1।» 
অপর দিকে অন্তান্ত শান্তিরক্ষীরা বলে থাকেন যে অনন্তকাল ধরে 
অপরাধীর গৃহে উপস্থিতির জন্য অপেক্ষা করা চলে না । এদের কেউ 
এ কথাওবলেন বে আসামী উপস্থিত থাকায় বরং প্রামাণ্য দ্রব্যাদি সেসত্বর 
বিনষ্ট করে ফেলবার হযোগ পায়। সে উপস্থিত না থাকলে তার 
আত্মীয়েরা এইরূপ অপকার্ধ কদাচ করতে পারতো! না। আত্মীয়গণ 


কান দ্রব্যটি অপরাধীর বিরুদ্ধে যাবে তা অবগত না থাকায় তারা 
বরং সরল চিত্তে বহু প্রামাণ্য দ্রব্য নিজেরা কষ্ট স্বীকার করে এনে দিয়েছে 


এবং এই সম্বন্ধে বহু মূল্যবান বিবৃতিও তার! সরল চিত্তে পুলিশের নিকট 
“দান করেছে। অপরাধা স্বয়ং স্থানে উপস্থিত থাকলে এই সব 
ব্যাপারে সে তাঁর আত্মীয় স্বজনকে সাবধান করে দিতে পারতো ; এমন 
কি পুলিশ তাদের গুহে প্রবেশ করার পূর্বে বহু প্রামাণ্য দ্রব্য তারা বিনষ্ট 
কিংবা অন্ত্ৰ পাচার করে দিয়েছে। বলা বাহুল্য বাটী ঘেরাও, সাক্ষী- 
গং প্রভৃতি আহানিক কার্ধের জন্ত যে সময়টুকু ব্যয় করতে রক্ষিগণ;; 
বাধা হন, সেই সময়টুকু অপরাধীর পক্ষে ও রূপ অপকার্ষের জন্য যথেষ্ট । 
অপরাধীর অবর্তমানে তার আত্মীয় স্বজনকে ধা দ্বারা বিভ্রান্ত করে; 
প্রক্লোজনীয় দ্রব্যাদি উদ্ধার করা সম্ভব হয়। এই মতাঁবলহ্বী রক্ষীরা : 


সী 
১৭৫ খানা-তল্লাসী 
আরও বলে থাকেন, অপরাধীর অবর্তমানে তার যে কোনও আত্মীয়ের এ 


হেপাজতীতে অপহৃত দ্রব্যাদি পাওয়া যাবে তাকেই তারা গ্রেপ্তার 
করবেন--অবশ্য যদি তাঁরা বুঝেন বে এরূপ পরিস্থিতিতে অপরাধীর উপর 
উহার হেপাজতীর দায়িত্ব আরোপ করা সম্ভব হচ্ছে না । এমন কি উচিত: rr 
মনে ছলে যার নিকট ও দ্রব্য পাওয়। যাবে তাকেও প্রকৃত অপরাধীর - f 
সহিত একত্রে বামাল গ্রহণের অপরাধে বিচারের জন্য আদালতে সোপর্দ | 
করতে হবে। এইরূপ ক্ষেত্রে এ আত্মীয় ব্যক্তি যার নিকট বামাল পাঁওয়া 
গেল, সেই ব্যক্তি আত্মীয়তা পরিহার করে প্রাণের দায়ে প্রমাণ করবেন, 
অপরাধী তিনি নন, প্ররুত অপরাধী তাঁর এ আত্মীয় ব্যক্তিই । এইরূপ 
ভাবে বিচারের জন্য আদালতে সোপর্দ না হলে প্র আত্মীয় ব্যক্তি 
আত্মীয়তার কারণে কখনও প্রকৃত অপরাধীর বিরুদ্ধে এরূপ বিবৃতি প্রদান 
করতো ন|। প্রকৃত অপরাধী এইরূপ ক্ষেত্রে আদালতে বিচারের জন্য ৰং 
একক সোপর্দ হলে আত্মপক্ষ সমর্থনে বলতো! যে এ অপ্হত দ্রব্য তার: 
নিকট পাওয়া যায় নি। উহ! পাওয়া গিয়েছে তাঁব এ আত্মীয়ের নিকট, 
সুতরাং সে একজন নির্দোষ ব্যক্তি এবং এইভাবে প্রমাণের অভাবে 
অপরাধী স্বয়ং এবং সোপর্দ না হওয়ায় তার আত্মীয়_এই উভয় ব্যক্তিই 
ত্র অপরাধের দায় হতে মুক্তি লাভ করতো। এইরূপ সৌপর্দকরণ ২ 
ও উহার বিচার ব্যবস্থাকে রক্ষিগণ “গলা কাটাকাটি” ডিফেন্স বা 
পক্ষ সমর্থন নামে অভিহিত করে থাকেন ॥ 
এইসকল রক্ষী আরও বলে থাকেন যে হেপাজতীর অপরাধে স্ত্রী 
ভাই, ভগিনীপতি বা পিতামাতা, পিতৃব্য প্রভৃতি গুরুজন অকারণে ঠা 
ধতিকুত হয়েছে জেনে পলাতক আদামিগণ এমনিই ফিরে এসে ধর দিয়ে A 
থাকে। এদের কেহ কেহ এইরূপ অবস্থায় নির্দোষ আত্মীয় স্বজনকে ॥ 
চোরাই দ্রব্যের হেপাজতীর (939539101) দায় হতে নিষ্কৃতি দেবার 


১৭৬ 


জন্য হাকিমের নিকট স্বকীয় অপরাধের একরার বা স্বাকৃতিও প্রদান 
করে এবং এর ফলে রক্ষিগণকে তাদের বিরুদ্ধে এ অপরাধের জন্য অন্ত 
কোনও প্রমাণ দায়ের করার দায়িত্ব নিতে হয় নি। থানা-তল্লাসীর 
সময় কোনও প্রামাণ্য বা অপহৃত বা নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি শক্রপক্ষ কতৃক ঘুষ্ঠ 
দেওয়া (Planting ) হয়েছে . কিনা, সেই সম্বন্ধেও অবহিত থাকা 
A প্রয়োজন। এই সকল কারণে ফরিয়াদী পক্ষের যাকে তাকে সঙ্গে না 
নেওয়া উচিত এবং তাঁদের সনাক্তকরণের জন্য সঙ্গে নিলেও তাদের 
৭ সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত। * যদি কোনও প্রামাণ্য ' 


"4৮ 
“RS 


দ্রব্য 
বাহিরের লোক নাগাল পায় এমন স্থানে, বথা__জানালার ধারে বা প্রধান. 


রজার নিকট থাকে তাহলে রক্ষীমাত্রেরই সন্দিগ্ধ হয়ে গৃহস্বামীকে 
. জিঙ্ঞাগা করা উচিত, “তাহার সহিত কাহারও কলহ বা শক্রতা 
আছে কি না? এবং এই দ্রব্য এইস্থানে পাওয়ার ব্যাপারে কারো উপর 
তার সন্দেহ হচ্ছে কিনা ?, এই সম্বন্ধে নিম্নের বিৰৃতিটি বিশেষ প্রণিধান 
যোগ্য । 

| “অমুক গুপ্তচর আমাকে সংবাদ দিল অমুক ব্যক্তির দোকানে একটি .. 
থলিয়ায় একটি বেলাইসেন্সী সিন্তল রক্ষিত আছে। আমর! তল্লাসী 
পরোয়ানার সাহায্য ও দোকান তল্লাসী করে একটি শাকসজি ভতি 
খলিয়ার মধ্য হতে এ পিশ্তলটি উদ্ধার করতে সমর্থ হই। প্রবেশ পথের 


-কেন। করে, সেই... 
গর দ্রব্য 


৮ 
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১৭৭ - | খানা-তল্লাসী 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় এ দোকানদার বলেছিল বে এক নাম-না-জানা 
নূতন খরিদ্দার গতকল্য কিছু দ্রব্য কেনার আছিলায় এ দোকানে এসে উহা! 
এখানে রেখে এখনি ফিরে আনছি ব'লে চলে গিয়েছে, কিন্তু তখনও 
পর্যন্ত দে আর ফিরে নাই 1৮ 

আসামী পুলিশের আরভাধীন থাকলে তাহার সন্মুখেই তাহার গৃহ 

খানা-তলাসী করা ভালো» উপরন্ত ছুই বা ততোধিক স্থানীয় ভদ্র ব্যক্তিকে 
সঙ্গে নিয়ে তব রক্ষিগণ কাহারও বাটাতে প্রবেশ করবেন। 
[এই সকল সাক্ষী সাধারণত মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র গৃহস্থ হয়ে থাকে। 
ধনী বা শিক্ষিত ব্যক্তিদের সহীয়তা এই কার্ধে কমই পাওয়।-যায়। 
এ'র৷ স্থানীয় ব্যক্তি বা পাড়াপড়ণী হওয়াতে অপরাধিগণের পক্ষে উপরোধ 
বা উৎকোচের সাহায্যে তাঁদের বশীভূত করা অসম্ভব নয়। অথচ 
'আইনাগ্ঘারী স্থানীয় ব্যক্তিদেরই মাত্র তল্লাসীর সাক্ষীরপে নেওয়ার রীতি 
আছে। এই নকল কারণে চতুর রক্ষিগণ দুইজন স্থানীয় সাক্ষীর সহিত 
আরও দুইজন হাতের লোক ব! ভিন্ন পাড়ার ব্যক্তিকে সাক্ষী করেথাকেন। 
এইরূপ ক্ষেত্রে দুইজন সাক্ষীকে বশীভূত করা হ’লে অপর দুইজন সাক্ষী 
বারা মামলা প্রমাণ কর! যেতে পারবে। কোনও কোনও রক্ষী ভিন্ন পাড়ার 
__ সাক্ষীদের নামের পার্থে তার বাড়ির নম্বর না লিখে মাত্র রান্তার নাম 
লিখে রাখেন, যাতে করে তল্লাসপত্র হ’তে ত অপরাধী সাক্ষীর ঠিকানা জেনে 

তাঁকে ধরাধরি করতে না পারে।] . 

কোনও অপহৃত বা প্রামাণ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হলে এগুলি উপরোক্ত সাক্ষী- 
₹ ্বয়ের (এবং আসামী উপস্থিত থাকলে তাহারও ) সন্মুখে এ সকল দ্রব্য 
দা ছাপা কাগজে? তালিকাভুক্ত করে নিতে রক্ষিগণ বাধ্য। এইরূপ . 
এক তালিক| তৈরি করার পর এ তালিকা-পত্রের উপর এ সাক্ষীদয়ের 
এবং আসামীর, (অবশ্য সে রাজী হলে) দস্তখত নেওয়া রক্ষীনের অবশ 
১২ 


৬ 


| 
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কতব্য। এই তল্লাস-পত্রের একটি হুবহু কপি বা নকল রক্ষিগণ গৃহ- 
স্বামীকে প্রদান করতেও আইনান্ুযায়ী বাধ্য থাকবেন । 

এই খানা-তল্লাসী সম্পর্কে রক্ষিগণের উচিত নিয়োক্তরূপ সাবধানতা 
অবলম্বন করা, আইনানুযায়ী এইরূপ কয়েকটি সাবধানতার প্রয়োজন 
আছে। 

বাটা, গৃহ বা বিপণিতে প্রবেশ করার পূর্বেই তলাস-সাক্ষীদের সংগ্রহ 
করতে হবে, এবং এ বাটার অধিবাদী কোনও এক প্রাপ্তবয়স্ক মান্কে 
বলতে হবে, তার! ঘেন রক্ষীদের এবং সাক্ষীদের দেহ পুর্ণহেই তল্লাস 
করে দেখে নেন, যাতে করে প্রশ্ন না উঠে যে কোনও এক দ্রব্য এবাটীতে 
বা দোকানে ছিল না, বাহির হতে আগন্তকরাই উহাদের আমদানী করেছে। 
আইনান্যায়ী এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে রক্ষিগণ সর্বদাই বাধ্য। 
সাক্ষিগণকে সন্মুখ ভাগে রেখে ওঁ গৃহে প্রবেশ করা ভালো, বিশেষ 
করে কোনও পুরুব গৃহে না থাকলে, অন্যথায় রক্ষীদের অকারণে বিপদ 
হতে পারে। এমন বহু অসৎ নারী আছে, যারা এই স্থযোগে মিথ্যা 
অপবাদ দ্বারা যুবক রক্ষীদের বিপদে ফেলে । নিয়ে এই সম্বন্ধে একটি 
চিত্তাকৰ্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত কর! হলো । 

“অমুক মাড়োয়ারী কোটিপতি; কোটি টাকার সম্পত্তি এবং তত্সহ্‌ 
দুইজন যুবতী স্ত্রী (রাণী ) রেখে ইহলোক ত্যাগ করলে, দশ লক্ষ টাকা 
মুল্যের জহরতের মালিকানা! নিয়ে উভয় স্ত্রীর মধ্যে মামলা বাধলো। 
মামলাটি ছিল বিশ্বাসঘাতকতা এবং তছরুপের । ছোট রাণী নাকি তাঁর 
প্রাসাদে এগুলি ইতিমধ্যেই সরিয়ে রেখেছেন। বড় রাণীর অভিযোগ 
ক্রমে আদালত হ'তে এক তল্লাসী পরোয়ানা বাহির হয় এবং উহা! জারি 
করার ভার পড়ে আমার উপর। এইদিন মধ্যান্নে করিয়াদী পক্ষীয় 
উক্চিল, লোকজন এবং সিপাহী শাল্তী সমভিব্যহারে আমি বিপক্ষ ' 
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পক্ষীয় ছোটরাণীর প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলাম। বলাবাহুল্য আইনাঙ্গ- 
বায়ী দুইজন স্থানীয় সাক্ষীও সঙ্গে এনেছিলাম। উপরে উঠে একটি 
কক্ষের দ্বারে কিছুক্ষণ করাঘাত করার পর এক অপরূপ সন্দরী অষ্টাদশী 
বিধবা নারী বার হয়ে এসে দৃঢ্বরে জানালে। “আগলোক কেয়া মাউতা ?? 
তাকে একটু বুঝিয়ে উত্তর করলাম, “তল্লানী পরোয়ানা হায়, যে। কুছ, 
মিলেগা, লিন্ট বানাকে আপকা| হেপাঁজতমে ছোড় দে্া। আদালতকো। 
তি এইসেন হুকুম হায়। মেহ্রেবানি করকে ভহরৎ উহরৎ যে| কুছ 
হায় নিকাল দিজিয়ে।”_-তল্লাসী নেহি করনে সেকেনদে, উদ্মে হামারি 
বেইজ্জতি হোদ্দে উদ্দীপ্ত স্বরে মহিলাটি উত্তর করলে, “লেভীয়ে দশ 
হাজার কুপেয়া, হামারী ইজ্জত রাখিয়ে। নেহিতো। যবতক্‌ মেরি উকিল 
বাবু না আওত তব তক ঠার বাইয়ে।” আমি কিন্তু মহিলাটির এই 
প্রস্তাবে রাজি হতে পারি নি, কারণ করিয়াদী পক্ষীয়েরা মত প্রকাশ 
করলেন, দেরি করলে জহরতান্দি অন্তর পাচার হয়ে যেতে পারে । 
আমার অস্বীকৃতি মহিলাটিকে আশ্চ্যাম্বিত করে তুলেছিল) তিনি 
এইবার বঙ্কার দিয়ে বললেন, “মেরি উকিলবাবু পরোয়ানা হাঁকিমসে 
আভি আপোষ লেদ্দে, বিশ হাজার আঁপকো! দেতা, আপ আধাঘণ্ট| ৷ 
ঠার যাইয়ে।” উত্তরে বিরক্ত হয়ে আমি জানালাম, 'লাখে। রুপেয়া ভি 
হাম নেহি লেঙ্গা, হাম ইনামদারী আদমী হায় ।” 

‘কেয়া ? নেহি লেঙ্গা ?” উদ্দীপ্ত স্বরে মহিলাটি বললেন, ‘আচ্ছা আপ 
আইয়ে” আমি দরজার চৌকাঠ পাঁর হয়েছি মাত্র_সিপাহী, শান্তী, 
সাক্ষীদ্বয় ও ফরিয়াদী পক্ষীয় ব্যক্তিরা তখনও চৌকাঠের এপারে। 
এমন সময়, মহিলাটি ছুটে বানিশ' করা বৃহৎ কাঠের দরজা সশব্দে বন্ধ 
করে ভিতর হতে চাবি লাগিয়ে চাবিটি তার আঁচলে বেঁধে ফেললেন । 
আমি অবাক হয়ে উপলব্ধি করলাম, আমি একাকী এ বৃহৎ কক্ষে আবদ্ধ 
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হয়ে গিয়েছি, বাড়ির গঠন এমনিই বে চিৎকার করলেও আঁমার কণ্ঠস্বর 
দরজার ওপারে পৌছবে না। এদিকে দরজা এমনই মজবুত বে উহা 
সহজে ভেঙে ফেলাও সম্ভব নয় । 
সহসা লক্ষ্য করলাম, মহিলাটি গায়ের আঁচল ফেলে দিয়ে, গাত্রাবরণ , . 
:.. বভিস্টি স্থানে স্থানে ছি'ড়ে, নগ্ন গাত্র হয়ে চিৎকার গুরু করে দিলে, “মেরি 
. ইজ্জত লে লিয়া।” মাত্র এইটুকুই নয়, এ ঘরে ্যন্ত টেলিফোন উঠিয়ে 
... দুইজন বড় বড় আইন ব্যবসাগীকে জানিয়ে দিলেন, “জলদী আ বাইয়ে। 
বিশ হাজার রুপেয়! কবুল, হামার! ইজ্জত রাখিয়ে, পুলিশকে! বাবু মেইনে 

 বেইজ্জতি করতা হ্ায়।” 
আমার তৎকালীন অবস্থা সহজেই অনুমেয় । আমার হাত পা ও 

বক্ষ দুরু দুরু করে কীপছিল। ভয়ে ভাবনায় ও লজ্জায় আমি হতবাক । 

প্রতি মুহূর্তে আমি আশঙ্কা করছিলাম, আসামী পক্ষীয় অমুক অমুক 

উকিল এসে আমাকে এতদবস্থায় 'দেখে ফেলবেন ; মহিলাটি তাদের 
নিকট আমার বিরুদ্ধে কিরূপ অপবাদ দেবে তা ভেবে আমি মুহুমুহু মৃত্যু 
₹ যন্ত্রণা অন্গভব করছিলাম । মনে হচ্ছিল, হে ধরণী! তুমি দ্বিধা হও, 
আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি। আমি টলতে টলতে কিছুটা পিছিয়ে 
সে; চুপ করে পার্শ্বের একটি দোফায় বসে পড়লাম। এ কক্ষে তখন 
আমরা তিনটি মাত্র প্রাণী ; আমি, এ মহিলাটি ( ছোট রাণী) এবং তার 
এক দাসী । দাসীকে এতক্ষণ আমি লক্ষ্য করি নি। ] 

ওঁ দাসীটিকে নিশ্চয় আমার আচরণ, সম্পর্কে একজন প্রত্যক্ষদর্শারপে মূ. 
. খাড়া করা হবে। বুঝলাম আমার আর অব্যাহতি নেই, আমার অবস্থা 
তখন ‘পূজার ছাগ শিশুর ন্যায় 

'টেলিফৌনাটির সদ্ব্যবহার শেষ করে মহিলাটি টি আমার দিকে 
7557 এবং আমার তৎকালীন অবস্থা বুঝে একটু হেসেও ফেললেন 


তার নগ্ন বক্ষ আরুত না করেই এবং তারপর একটি বাহু আমার গলদেশে Jl 
অর্পণ করে হেনে গড়িয়ে পড়ে বললেন, “কেয়া শোচতা? কাহে 


. বাহির হতে হাঁক ডাক শুরু করলে মহিলাটি দরজা উন্মুক্ত করে দিলেন a 


॥ ইজ্জত গ’য়৷। আউর কেয়া ইজ্জত লেগে?» gs 


খানা-তল্লাপী 
এর পর দাসীটিকে ধমক দিয়ে বললেন, “কেয়া করত! ? দেখতা নেহি I 


বাবুকো পচনা নিকালতা। পা খুল দেও, মিঠা পানি লেআও |” ৷ 
দাসী মুচকি হেসে চলে গেলে, মহিলাটি আমার গ| ঘেঁসে বসলেন 


ডরতা? হাম ছুষমণ নেহি।” এর পর দে সোহাগ ভরে তার গণ্ডদেশ 
আমার গণ্ডের উপর অর্পণ করলো । আমি নিশ্চল পাথরের মত-বসে 
আছি, ‘যা কিছুই না তুমি করো আমি তাতে একটুও সাড়া দেবো না : 
এইরূপ একটা ভাব ও সঙ্কল্প নিয়ে । এমনি সময় মহিলাটির উকিলদ্বয় এসে A 


মহিলাটির উক্জিলদ্বয়ের নিকট আমি পূর্ব হতেই পরিচিত ছিলাম, আমার 
প্রতি তাদের ধারণাও ছিল ভালো। অবাক হয়ে তাদের একজন ঃ 
বললেন, “আরে ই বাবু? ই বাবু তো আচ্ছা! আদমী | ই আপকো। ৃ 

ইজ্জত দিয়া? নেহি নেছি নেহি দৃঢ়স্বরে মহিলাটি তাদের কথার 
প্রত্যুত্তর করলো ‘ইজ্জত তো লিয়াই? মেরি ঘর তল্লাসী করা, উদমেই 


ছি 
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অপতদন্ত বিদ্বতি গ্রহণ 


কোনও অপরাধ বা অপরাধী সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হ’লে 
রক্ষিগণকে প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করতে হয়, বথা__ 
অবুস্থল পরিদর্শন, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং বিবৃতি গ্রহণ। বে কোনও 
রপে সাক্ষ্যসাবুত সংগৃহীত হউক না কেন, পরিশেষে কোনও না কোনও 
এক ব্যক্তির মৌখিক বা লিখিত বিবৃতিতে উহার পরিসমাপ্তি ঘটে । 
বতমান পরিচ্ছেদে আমর! মাত্র বিবৃতি গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা করবো । 
আমরা অপরাধ নির্ণগার্থে তিন শ্রেণীর ব্যক্তির নিকট বিবৃতি গ্রহণ 
করে থাকি, বথা--(১) অভিযোগকারী বা৷ করিয়াদি এবং তদসংগ্লিষ্ 
্যক্তি,(২) নিরপেক্ষ সাক্ষী বা গ্রত্যক্ষরণী, (৩) অপরাধী বা আসামী 
. এবং তদ্পক্ষীয় ব্যক্তি। 

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে আইনান্গুসারে অপরাধী বা 
আসামী ব্যতীত অপর সকল ব্যক্তিকেই আমরা সাক্ষীরূপে অবহিত করে 
' থাকি, যদিও অভিযোগকারী এবং তদ্পক্ষীয় ব্যক্তিকে আমরা নিরপেক্ষ 
সাক্ষী বলি না। এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তির জবানবন্দী নেবার সময় 
আমরা বিভিন্ন াবধানতা অবলম্বন করে থাকি। বিবৃতি গ্রহণের 


. পুত উদ্দেশ্য সত্য তথ্য অবগত হওয়া । এইজন কে কতটুকু সত্য 
বা মিথ্যা বললো কিংবা সত্য গোপন করলে তা রক্ষিগণকে অপরাধ- 
ি্যার্থে জাত হতে হবে । দল বেঁধে মিথ্যা বলে কাউকে অপরাধী 


, সাব্যস্ত করার নজীর বহু আছে। এই সম্বন্ধে রক্ষিগণের সব! সচেতন 
থাকা প্রয়োজন। 


১৮৩ অপতদন্ত-_বিবৃতি গ্রহণ 


সাক্ষিগণকে জিজ্ঞাদাবাদ এবং তাঁদের বিবৃতি গ্রহণের বিশেষ বিশেষ 
রীতি আছে। এমন বহু সাক্ষী আছে যারা তাদের মনের কথা ভাষায় ' 
প্রকাশ করতে অক্ষম । এতদ্যতীত মামলা সম্পর্কে কোন্‌ কাহিনীটির 
প্রয়োজন, সেই সম্বন্ধে এদের সম্যক ধারণাও থাকে না। এদের কেহ 
কেহ সমধিক স্মরণ শক্তির অভাবে বহু তথ্য প্রকাশ করতে ভুলেও 
গিয়েছে । এদের কেহ কেহ ঘটনার দিন এবং সময় সম্বন্ধে উৎট! বিবৃতি 
দিয়ে বসেছে, কেহ কেহ ঘটনার কোন্‌ অংশটি প্রথমে ঘটেছে এবং উহার 
কোন্‌ অংশটি পরে ঘটেছে ত! বুঝিয়ে বলতে পারে নি। এরা বিবৃতি 
দিবার সময় বহু স্থলে শেষের ঘটনাটি প্রথমে বলে রক্ষিগণকে বিভ্রান্ত 
করেছে, হায়রানিও । কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাক্ষিগণ উত্তেজিত, 
ভীত বা ক্রুদ্ধ এবং মুহাগীন (শোকে ) অবস্থাতেও থাঁকেন। 

উপরোক্ত কারণে প্রথমেই কোনও সাক্ষীর বিবৃতি গ্রহণ করা উচিত 
নয়। কোনও কোনও রক্ষী সাক্ষিগণের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে লেখা- 
লিখিও গুরু করে দিয়েছেন এবং এর ফলে এ সকল বিবৃতি সম্বলিত 
কাগজপত্র ছি'ড়ে ফেলে তাদের ওঁ ব্যক্তির বিবৃতি নূতন করে লিপিবদ্ধ 
করতে হয়েছে । ইহার কারণ উহাদের বিবৃতির কিছুটা লিপিবদ্ধ করার 
পর তারা বুঝতে পেরেছেন বে পূর্বাপর ঘটনার মধ্যে, সামগ্রস্ত নেই 
এবং সাঙ্গিগণ তাঁদের বক্তব্য বিষয় বুঝিয়ে না বলতে পারায় বহু ভুল তথ্য 
লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে একজন সাক্ষীর 
বিবৃতির সহিত অপর একজন সাক্ষীর বিবৃতির মিল নেই, এইরূপ অবস্থায় 
কে সত্য এবং কে মিথ্যা বলছে তা বুঝা যায় নি। এইরূপ অবস্থায় বহু 
রক্ষী হতাশ হয়েও পড়েছেন, কিছুটা ক্লান্তও। বস্ততপক্ষে কিন্ত তাদের 
এইরূপ হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক 
সাক্দীই আপন আপন ধ্যান ধারণা অনুযায়ী হয়ত সত্য কথাই বলেছে, 


অপরাধ-বিজ্ঞান ১৮৪ 


- কিন্ত নানা কারণে তা তারা গুছিয়ে বা বুঝিয়ে বা স্মরণ করে বল্তে 
..॥ পাঁরেনি। 
এই সকল কারণে তদন্তকারী রক্ষীদের উচিত প্রথমে কাহারও বিবৃতি 
লিপিবদ্ধ না করে তাদের কাছ হতে বক্তব্য বিষয় বীর ভাবে গুনে নেওয়া 
... এবং তার পর বুদ্ধিমত্তার সহিত সতর্ক ভাবে প্রশ্নোত্তর দ্বারা, প্রয়োজন 
হলে কিছুটা জের! করেও, তীদের নিকট হতে প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া |, 
কিন্তু কোনও অবস্থাতেই কথার জের টেনে কোনরূপ বোধাত্মক অগ্রগামী 
প্রশ্ন ব| লিভিউ. কোশ্চেন বা সাজেশন তাঁদের উপর প্রয়োগ করা৷ উচিত 
হবে না। এইরূপ অবস্থায় সরল-মনা| অজ্ঞ. ব্যক্তিগণ রক্ষীদের প্রশ্নের 
উত্তরে বিন! দ্বিধায় সায় দিয়ে তাঁদের বিভ্রান্ত করে দিয়ে থাকে । 
সাক্ষিগণকে কখনও একত্রে অধিকক্ষণ এক স্থানে বসে থাকতে দেওয়! 
উচিত নয়। এইরূপ অবস্থায় তার! ঘটনা সম্বন্ধে পরস্পর পরস্পরের সহিত 
আলোচনা করে তাঁদের “না দেখা এবং না জানা” রূপ ফাক সকল পুরণ 
করে নিয়ে থাকে এবং কিছুক্ষণ পরে তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে যেন 
_ সত্য সত্যই তাঁর! তা দেখেছে। 
উপরোক্ত কারণে সাক্ষীদের পৃথক পৃথক ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা 
* উচিত। এর পর যদি দেখা যায় যে দুইটি বা তিনটি বিবৃতির মধ্যে 
- কোনও মুল বিষয়ে গরমিল আছে তাহলে তাদের পরস্পরকে পরস্পরের 
সান্নিধ্যে এনে, প্রায়োজন হলে মুকাবিলা করে এই সকল গরমিলের 
একটি, সম্ভাব্যরপ মীমাংসা করে নিতে হবে। পূর্বাহ্রেই এবংবিধ 
সতর্কতা, অবলম্বন করে যথাযথ বিবৃতি লিপিবদ্ধ না করলে বিচারক বা ভুরি 
... মহৌদরগণ এই উভয় সাক্ষীরই বিবৃতি মিথ্যা বলে নাকচ করে দিয়ে 
থাকেন। বদি বুঝা যায় এদের একজন মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তাহলে 
তীর সাক্ষ্য গ্রহণ করলেও তাঁকে আদালতে পেশ না করা ভালো। 


সির yO হা 


১৮৫ অপতদন্ত__বিবৃতি গ্রহণ 


কোনও কোনও রক্ষী সন্দেহবশে এদেরও সহযোগী অপরাধী রূপে 
গ্রেপ্তার করে পরে প্রমাণের অভাবে তাঁদের যুক্তি দিয়েছেন । একবার y a 
অপরাধী বা আসামীর পর্বাযভুক্ত হলে তার| আদালতে অপরাধীর ১3 
পক্ষে সাক্ষী দিলেও তাহ বিশেষ কার্যকরী হয় না। 

এইভাবে সাক্ষিগণ প্রকৃত পক্ষে ৩ দেখেছে বা জেনেছে: তা: 1 


হলো। নি প্রণিধানযোগ্য | | 
“অমুক প্রৌঢ় ভদ্র ব্যক্তি এইদিন এক সাংঘাতিক মামলার এভাহার 
দিয়ে বসবলেন। আমি তার সহিত অধিক বাক্যালাপ ব্যতিরেকে “খুন 
হয়েছে” গুনা মাত্র তার এজাহার লিপিবদ্ধ করতে শুরু করলাম_- 
. «আমার নাম অমুক, পিতার নাম ৬ অমুক, নিবাস সাং__। ইত্যাদি ! 
অমুক ঠিকানায় আমি বসবাস করি। অদ্য সকালে আমার প্রতিবেশী 
সহসা ছুরি হাতে আমাদের বাটা আসে । আমি এর পরই চিৎকার 
শুনতে পাই, এবং দৌড়ে এসে দেখি আমার ভ্রাতা রক্তাক্ত কলেবরে 
শুয়ে রয়েছে। এ ভদ্রলোক একজন জাপান দেশীয় গুপ্তচর । ওরা বহু 
মন্ত্রতন্বও জানে । একরকম রশ্মি এর! বার করেছে যাতে ছার 
ব্যতিরেকেও ওরা হত্যা করতে সক্ষম !? ॥ 
এই পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করে আমি বুঝতে পারলাম যে এ ভদ্রলোক 13 
 অন্তান্ত বিষয়ে সহজ মানুষ হলেও এই একটি বিষয়ে সে উন্মাদ। আমি 
বুঝলাম আমার সমস্ত শ্রম পণ্ড হলো এবং একটি সরকারী কাগজ 
(FE. LR, কর্ম) নষ্ট করলাম । | 
কোনও ঘটনার অব্যবহিত পরেই সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ করা 
(উচিত, তা’ না হলে তারা ঘটনার বহু অংশ ভুলে যায়। মোটর এক্সিডেন্ট 
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মাল৷ সম্পর্কে এইরূপ ত্বরিত ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজন। বস্ততপক্ষে 
মোটর দুর্ঘটনা সহসা! ঘটে, ইহার জন্য মানুষের মন প্রস্তুত থাকে না । 
এই কারণে সাধারণ মানব ঘটনাটি কদাঁচ পরিলক্ষ্য করতে পেরেছে। 
কেবল মাত্র একটা আওয়াজ গুনে কর্মব্যস্ত লোক চোখ তুলে ত! দেখেছে 
- এবং উপলব্ধি করেছে। বহক্ষেত্রে মাহৰ উহা ঠিক ভাবে ন! দেখলেও 
. উহা সে উপলব্ধি করে। ক্রত গতিতে ঘটনাস্থলে গেলে সাক্ষিগণ 
প্রায় ক্ষেত্রে বলেছে, আওয়াজ শুনে চোখ তুলে দেখলাম, গর গাড়িটা 
এইখানে এবং এই গাড়িটা এইখানে পড়ে রয়েছে, কিরূপে সংঘাত ঘটলো! 
তা আমরা দেখি নি। কিংবা এদের একজন এ-ও বলতে পারে, 
“দেখলাম এ গাড়িটা বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে চলেছে, তারপর শুনলাম একটা 
আওয়াজ ইত্যাদি ।” কোনও ঘটনার পূর্বাপর অবস্থা কেউ কেউ 
দেখলেও মূল ঘটনাটি কম লোকই দেখে থাকে বা সে তা বিবৃত করতে 
পারে। কিন্তু রক্ষিগণ বদি বহুক্ষণ ব। ছুই একদিন পর ঘটনাস্থলে তদন্ত 
করেন, তা” হলে তার! সাক্ষীদের বে বিবৃতি পান ত বহুক্ষেত্রেই 
+ সর্ধাংশে সত্য হয় নি। সময়ের ব্যবধানে সাক্ষিগণ চিন্তা করে বুঝতে 
চেষ্টা করে দুর্ঘটনা সত্য সত্য কিরপে ঘটেছিল । এই সময় উহাদের যা 
কিছু সহানুভূতি তাহা আঁহত বা নিহত পথচারীর উপর বর্তায়, 
বিশেষ করে সাক্ষী যদি মোটর বিহারী ন! হয়। পুন পুন চিন্তা দ্বারা 
শা দেখা রূপ ফাক পুরণ করে নিয়ে তারা বিশ্বাস করতে থাকে যে 
ঘটনাটি তার! পুরাপুরি দেখেছে। হিংসা, ক্রোধ, সহানুভূতি প্রভৃতির 
কারণে তাদের চিন্তা ধারা আহত পথচারীর পক্ষে এবং মোটর 
: চালকের বিপক্ষে প্রবাহিত হয়েছে। কারুর কারুর মন বারে বারে বলেছে, 
“ওর! বড়লোক, আমরা গরিব, তাই এমন করে চাপা দেবে? ছ্যেত !” 
অপর পক্ষে যে সকল সাক্ষী মোটর বিহারী বা চালক, তাঁদের বদ্ধমূল 
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ধারণা থাকে, এদেশের লোক পথ চলতে জানেনা । ইচ্ছে করে দৌড়ে 
তার! চাঁপা পড়ে মোটর চালককে অযথা বিপদগ্রস্ত করে। এইরূপ 
অভিজ্ঞতা প্রস্থত চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে তাঁরা বুঝে নিয়ে থাকে বত 
দোষ তা এ পথচারীরই | কিন্তু রক্ষিগণ যদি যথা সত্বর অকুস্থলে এসে 
এই সকল সাক্ষীর বিবৃতি গ্রহণ করতেন তা’ হলে তাঁরা সময়ের ব্যবধানে 
তাদের “না দেখা” রূপ ফাঁক সকল স্ব স্ব ধারণান্যায়ী পুরণ করে নেবাঁর 
সুযোগ পেতো না। 

এক একজন সাক্ষীর পরিদর্শন বা অবলোকন শক্তি এবং উহার 
সুযৌগও, এক এক প্রকারের হয়ে থাকে । কোন এক অপরাধী 
তিন জন সাক্ষীর সম্মুখে এক ব্যক্তির শিরে বোতলের বাঁড়ি মেরে 
সাংঘাতিক রূপে তাকে আহত করলো । এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে 
একজন সাক্ষী বলেছিল, সে মাত্র এ বোতলটি অপরাধীকে ছাড়তে 
দেখেছে । অপর সাক্ষী এই সম্বন্ধে বলেছিল যে সে মাত্র বোতলটি এ আহত 
ব্যক্তির মন্তকের উপর সবেগে পড়তে দেখেছে । এই সম্বন্ধে তৃতীয় সাক্ষী 
এজাহার দিয়েছে যে সে মাত্র বোতলের কাচ টুকরো টুকরো হয়ে মাটির 
উপর ছড়িয়ে পড়তে দেখেছে, কিন্ত কে যে এ বোতল ছু'ড়লো তা সে 
দেখতে পায় নি। প্রকৃতপক্ষে কিন্ত এই তিনজন সাক্ষীই আপন আপন 
ধারণামত সত্য কথাই বলেছে । 

এক একজন সাক্ষীর স্মরণ এবং বোধ শক্তিও এক এক প্রকারের হয়ে 
থাকে। এই কারণে অভিজ্ঞ রক্ষিগণ এই সকল সাক্ষীদের ঘটনাস্থলে 
নিয়ে এসে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। ঘটনাস্থলের পারিপাশ্বিক 
অবস্থা, দ্রব্য এবং দৃশ্ঠাদি অবলোকন করে তার বহু কাহিনী মনে পড়ে 
গিয়েছে যা সে সময়ের ব্যবধানে ভুলে গিয়েছিল। এই সকল কাহিনী 
অন্য কোনও স্থানে জিজ্ঞাসিত হলে সে কিছুতেই হয়তে। তা স্মরণ করতে 
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পারতো না। হয়তো কোনও একজন সাক্ষী বললো ঘটনাটি ওখানকার 
 আমগাছের নিযে ঘটেছিল। কিন্ত তাকে ও আমগাছের নিকট, নিয়ে 
গেলে নে তার ভুল সংশোধন করে বলবে, না ন| ওখানে তে! নয়, এ 
.. ঘটনাট। ঘটেছিল এ ঘাটের সানের নিকট ইত্যাদি । ঘটনাস্থলে এই সকল 
সাক্ষীদের এনে প্রথমেই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত হবে না । এদের 
কিছুক্ষণ যাবৎ ভাববার সময় দিতে হবে তা” হলে ধীরে ধীরে তাঁরা বহু 
ত্য স্থৃতি পথে নিয়ে আসতে পারবে। 

মানুব.একটি ঘটনা অপর এক ঘটনার সহযোগে মনে রাখে। দ্বিতীয় রর 
ঘটনাটি মনে পড়লে প্রথমটিও মনে পড়ে যায়। ইংরাজীতে ইহাকে 
বলে এশোশিয়েশন অব থট বা চিন্তাধারার সহসমাবেশ। ধরুন 
: একজনের রোল নধর ১৮, এবং আমার বাড়ির নম্বরও ১০) অতএব 
রোল নন্বর আমার সহজেই মনে থাকবে। 
| বহু সাক্ষী আছে যারা ঘটনার মাস বা তারিখ মনে করে বলতে অক্ষম 
থাকে । এদের মধ্যে যার গ্রাম্য বা নিরক্ষর তাঁদের রক্ষিগণ বলে 
br থাকেন, “আচ্ছা, আপনার গ্রামের সেই মেলার কথা মনে আছে তো? 
শী মেলা বসবার কতোদিন আগে ব। পরে ও ঘটনাঁটি ওখানে ঘটেছিল ?” 
. এদের মধ্যে যারা শিক্ষিত বা বিজ্ঞ তাদের রক্ষিগণ জিজ্ঞাসা করে থাকেন, 
“আচ্ছা অমুক রাজনৈতিক ঘটনার কতোদিন পূর্বে বা পরে এই ঘটনাটি 
এইখানে ঘটেছিল?” কোনও পূজা, পাবন কাহারও মৃত্যু বিবাহ জন্ম ও 


২ আগমন প্ৰভৃতি উপলক্ষ করেও এইরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতে পারে। 
এইভাবে হিসাব করে র্দিগণ সাক্ষীদের নিকট হতে ঘটনার প্রকৃত মাস 
এবং তারিখ সহজে অবগত হয়ে থাকেন। 
এমন বহু সাহ্গী আছে বারা এক স্থান হতে অপর স্থানের দূরত্ব 
শে ভুল ধারণা পোষণ করে-থাকেন। একজন হয়তো এজাহারে 
Ys s A ১ 
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বলবেন উহার দূরত্ব হবে ২০০ গজ এবং অপরজন হয়তো বলে বসবে, না 
৫০ গজ। অথচ প্রকৃতপক্ষে ও স্থানের দূরত্ব ৯০ গজ মাত্র। এইরূপ 
ক্ষেত্রে রক্ষিগণ এ সাক্ষীকে কয়েক গঞ্জ স্থান হীটিয়ে এনে জিজ্ঞাস 
করেছেন, আচ্ছা বলুন তো আপনি কতোদুর হেঁটে এলেন? সাক্ষীর . 
প্রত্যুত্তর হতে রক্ষিগণ বুঝে নিতে পারবেন স্থানের দূরত্ব সমন্ধে সাক্ষীর... 
স্বকীয় ধারণ কিরূপ? এই ভাবে সাক্ষীদের বিভিন্ন বিবৃতির মধ্যে 
সামপ্রস্ত এনে রক্মীদের উচিত হবে সাক্ষীদের এই ভুল সন্বন্ধে অবহিত 
করে দেওয়া, বাঁতে তার! এইরূপ ভুল আদালতে সাক্ষ্য দিবার সময় 
পুনরায় লা করে বসে । এতদ্যতীত দূর হতে একজন প্রাপ্তবয়ন্ধ ব্যক্তিকে 
দেখে বহু সাক্ষী বলেছেন, “আমি তো একজন বালককে দেখেছি 1৮. “ly 
বলা বাহুল্য দূরত্বের কারণে বড় দ্রব্যকে ছোট রূপে প্রতীত হওয়া অসম্ভব 
নয়। উচ্চ ছাদ হতে বদি নগ্ন গাত্র ও সাদা ধুতি পরিহিত কোনও প্রাপ্ত 


অবহিত করে রক্ষিগণের তাঁদের বিবৃতি গ্রহণ করা উচিত হবে। lb: 
এইরূপ ভ্রান্তি সম্বন্ধে “পাগলা মার্ডার” শীর্ষক প্রবন্ধ হতে কয়েক a 
পঙক্তি নিম্নে উদ্ধত করা হলে|। টি 


“সাক্ষী মলিনা বেশ জোরের সহিত জানালো যে এ দিন ও সময় সে 
অপরারী খোকার নীল রঙের জামার উপর লাল রক্তের দাগ দেখেছে । 
৷ খোঁকাঁবাবু নাঁঁকি এই সময় এক গাল পান চিবুতে চিবুতে বার হয়ে... 
আসছিল । অথচ এ সময়ের বহু পরে হত্যা কাণ্ডটি সমাধা হয়েছে, 
এইরূপ প্রমাণ অন্তন্ত্রে ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছে । দুইটি বিশেষ ~~ 
কারণে আমর! মলিন! দেবীর এই বিবৃতি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না| |... 
দি এই শার্ট“ পরে খোকাবাৰু পাগলকে খুন করতো তা’হলে রক্ত ফিনকি : 
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দিয়ে এ শার্টের বহু অংশ রক্তরঞ্জিত করে দিত। একটি বা দুইটি মাত্র 
লাল দাগে উহার পরিসমাপ্তি হতো না। কেহ কেহ এরূপ ধারণা 
করেছিলেন বে হয়তো রক্ত মাখা কৃত? ছেড়ে শার্ট পরবার সময় উহা ও 
জামায় লেগে গিয়েছে, কিন্তু এদিকে বে ও সময় পর্যন্ত হত্যাকাণ্ড 
সমাধাই হয় নি। মলিন] দেবীর বিবৃতির একটি অংশ অপ্রমাণিত হলে 
অপরাপর অংশও মিথ্যা বলে বিবেচিত হবে অথচ তাহার বিবৃতির 
অপর অংশ মামলা প্রমাণের জন্য অপরিহার্য ছিল। সত্য অন্পধাবন 
করবার জন্য নিডিলের সাহায্যে নিজ অস্কুলি হতে রক্ত বার করে 
একটুকরা নীল কাপড়ের উপর হ্থস্ত করে দেখি রাত্রিকালে উহা কালো! 
রূপে পরিদৃষ্ট হচ্চে। এর পর আমরা এ নীল কাপড়ে পানের পিচ 
নিক্ষেপ করে দেখি যে রাত্রিকালে উহা লাল বর্ণের দেখাচ্ছে। এইরূপ 
দুইটি পরীক্ষা জুরি এবং জজের সন্মুখে সমাধ| করে আমরা প্রমাণ করি যে 
ও রাত্রে ও সময় খোকাবাবুর নীল রঙের জামায় মলিনা দেবী পানের 
পিচ দেখেছিল, মনুষ্য রক্ত দেখে নাই। এই ভাবে যে মামলা 
ফেঁসে যাবার উপক্রম হয়েছিল তাকে আমরা অচিরে রক্ষ। করতে 
সমর্থ হই ।” 

মান্ষ যাহা আপন আপন ইন্দ্রিয়াদি বথা_ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং 
স্পর্শের দ্বার অবগত হয় তাহাই সে দেখেছে, শুনেছে বা জেনেছে বলে 
বিবৃতি দিয়ে থাকে। “অপরের নিকট হ’তে শোনা কোনও বিবৃতি 
আইনাম্যায়ী আদালতে গ্রাহ হয় না। তবে অবশ্ত ঘটনার অব্যবহিত 
পরে কেহ যদি কাহাকেও ও ঘটনা সম্বন্ধে কোনও বিষয় বলে থাকে 
তা'হলে সে কথা স্বতন্ত্র । 

সাধারণত দেখা গিয়েছে যে মাসুষের স্পর্শ, আদ এবং গন্ধবোধ 
প্রাণ ক্ষেত্রে নির্ভরশীল হয় না। বহু ক্ষেত্রে এইরূপ অবগতি বছ 
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. ভুলভ্রান্তির স্ট্টি করেছে ।* স্পর্শবোধ সম্বন্ধে এই সত্য বিশেষরূপে 


বলা চলে।. মান্য ছুরিকা বা গুলিবিদ্ধ হলে অর্থাৎ ক্ষত গভীর ভাবে 
বা সহসা সংঘটিত হলে মীন্ুষ শকে আচ্ছন্ন হয়ে বায়, বহু ক্ষেত্রে : 
প্রথমে তাঁরা বুঝতেই পারেনি বে তার আঘাত অসামান্য । অপর 
দিকে সামান্য মাত্র আঘাত পেলে লোকে যন্ত্রণায় অভিভূত হয়ে পড়েছে । 
সামান্য আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ তাদের আঘাতের কারণ সম্বন্ধে যথাযথ 
বিবৃতি দিতে পারলেও অসামান্য আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি উহার যথাযথ ভাবে 
বিবৃতি দিতে কদীচ সক্ষম হয়েছে। দাদ্বাহান্বামায় আঘাত প্রাপ্ত 
ব্যক্তিগণের বিবৃতি গ্রহণের সময় রক্ষীদের এই কারণে প্রভূত সাবধানতা! 
অবলম্বন করতে হয়েছে। 

[ মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিবৃতি অধিকতর সাবধানতার 
সহিত গ্রহণ করা উচিত । আমার মতে তারা সুস্থ হয়ে বিবৃতি না 
দিলে পূর্ব বিবৃতি সম্যক রূপে গ্রহণ করা উচিত হবে না। এই সময় 
তাঁরা চেতন মনের ন্তাঁয় অবচেতন মনেরও বহু তথ্য উল্ট। পাণ্টা রূপে 
প্রকাশ করেছে। 

১৯৪৩ সালে কোনও এক জুয়ার আড্ডা তল্লাস করবার সময় 
একদল দুর্দান্ত সশস্ত্র ব্যক্তি কতৃক আমরা আক্রান্ত হই । বিপদ বুঝে 
আমরা সকলে একে একে পাঁচিল টপকে বার হয়ে-আসি, কিন্ত তল্লাসীর 
জন্যে আন৷ দুইজন সাক্ষী ভিতরে আটকা পড়ে যায়। তাদের উদ্ধার 
করবার জন্য এ স্থানে পুনরায় প্রবেশ করা মাত্র আমরা ও দুর্দান্ত দল 
কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে প্রত হতে থাকি । আমরা সংখ্যায় অল্প ছিলাম 


* কোনও কোনও সাক্ষীর বর্ণবোধ থাকে কম। ইহাদের কয়েকটি বর্ণ দেখিয়ে: 
ভিজ্ঞানা কর! উচিত কোন বর্ণটির কথা সে বলেছে। 
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এবং সঙ্গে কোনও অন্ত্রও হিল না । অতিকষ্টে প্রতি আক্রমণ করে 
আমরা বার হয়ে আসি কিন্ত তৎপূর্বেই মস্তকে গুরুতর রূপে জখম প্রাপ্ত 
হই। জ্ঞান হওয়ার পর হাঁসপাতালে কোনও সহরক্ষীর নিকট আনি 
একটা বিবৃতিও দিয়েছিলাম । এই বিবৃতি দেবার সময় আমার এমন 
বহু লোকের নাম মনে আসছিল বার সহিত এই মামলার কোনও 
সম্পর্কই ছিল না। সুস্থ হওয়ার পর আমার বিবৃতিটি দেখে বুঝতে পারি 
f উহা বহু অংশে ভুল রূপে বিবৃত হয়েছে ।,] 
২: মাঙ্বের শ্রবণ শক্তি মধ্যমরূপে নির্ভর যোগ্য হয়। এমন বহু 
ব্যক্তি আছে যারা কোনও শব কতদূর এবং কোন দিক হতে 
. এসেছে, ত| নিভুলিরূপে বলতে পাঁরেনি। এই সকল কারণে শব্দ 
সম্পর্কে কোনও-বিবৃতি বিশেষরূপে যাচাই করে তবে তা সত্যরূপে 
গ্রহণ করা উচিত। মানুষের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ইন্দিয় হচ্ছে চক্ষু, 
কিন্তু এখানেও বহু প্রশ্ন আনতে পারে; কাঁরণ স্মরণ এবং 
অবলোকন শক্তি সকলের সমান থাকে না। ইউরোপে কোনও 
রক্ষীদের জন্য নির্দিষ্ট এক ক্লাস রূমে একটি সুন্দরী নারী ভুলক্রমে ঢুকে 
পড়ে পরে বার হয়ে বান। বহু রক্ষীর দৃষ্টি পাঁচমিনিট কাল এই স্থন্দরী 
নারীর প্রতি পতিত হলেও ছাত্রদের মধ্যে মাত্র একজন তাহাকে প্রকৃত 
রূপে বিকৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর কারণ এদের অনেকেই 
শী সময় ভাবছিলেন, বথা-_মহিলাটি কে? কেন এখানে এলেন? 
ইত্যাদি। । 
বিবৃতির যে সকল অংশ রক্ষিগণ নানা কারণে বিশেষ প্রয়ৌজনীয় 
সনে করেন, আইন অনভিজ্ঞ সাক্ষিগণ তাহা অপ্রয়োজনীয় মনে 
করেছেন এবং এই কারণে তারা রক্ষীদের নিকট উহা বিবৃত 
করা প্রয়োজন. মনে করেননি; কখনও এঁরা অপরাধীদের দৈহিক 


X 
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বিবরণও ভুল রূপে প্রদান করেছেন । কেহ কেহ বাঁকে সন্দেহ করছেন, 
তাকে অকুস্থলে দেখেছেন, এইরূপ বিবৃতিও প্রদান করেছেন । এই 
সকল বিষয় বিবেচনা করে রক্ষীদের সাবধানে বিবৃতি সমূহ যাচাই করে 
নিতে হবে। সাক্ষীদের দ্বারা তদন্তের ব্যাপারে ভুল পথে পরিচালিত 
হওয়া! রক্ষীদের পক্ষে কখনও উচিত হবে না। কোনও সাক্ষী সাধারণ 
দৈর্ঘ্যের কোনও মানুষকে নাটা ব্যক্তির সমভিব্যাহারে দেখে তাকে তুলনা 
মূলক ভাবে দীর্ঘাকার মান্ষ রূপে অভিহিত করেছেন। “ই সকল 
কারণে রক্ষীদের উচিত শিক্ষিত অশিক্ষিত ভদ্র চাষী প্রভৃতি সাক্ষীদের 
স্ব স্ব পদমর্যাদা ও শিক্ষান্গঘারী সাবধানে বিভিন্নরূপে জিজ্ঞাসাবাদ করা। 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাক্ষীদের সত্য কথা বলানোর জন্য কিছুটা রূঢ় 
হতেও হয়েছে, কিন্তু আমার মতে এই ব্যাপারে রক্ষীদের অধৈর্য না হয়ে 
উহাদের প্রতি সহানুভূতির সহিত ব্যবহার করা উচিত।- এ জন্য যদি 
বহুক্ষণ সময় নষ্ট হয় তাতে কোনও ক্ষতি হবে না । ভূলে গেলে চলবে 
না যে সাঁক্ষ্যমূলক বিবৃতি তিনটি পর্যায়ে সাধিত হয়, যথা__(১) অবলোকন 
শক্তি, (২) মনের সংহতি বাঁ নিবদ্ধতা, এবং (৩) ভাব প্রকাশের 
ক্ষমত৷ ৷ স্থতরাং পর পর এই পর্যায়ত্রয় পরিক্রমণের সময় মানুষের ভূল 
ভ্রান্তি হওয়া খুবই স্বাভীবিক। 

এতব্যতীত এমন বহু সাক্ষী আছেন বারা নানা কারণে ইচ্ছা করে 
সত্য গোপন করে থাকেন, কেহ রক্ষীদের বিভ্রান্ত করে ভুল পথে 
পরিচালিত করেন। এদের কেহ কেহ আদালতে হাঁয়রান হবার 
বা সাক্ষী দেবার দায় এড়াবার জন্যও মিথ্যা বিবৃতি দেন। হহু সাক্ষী 
আছেন ধীর! ভয়ে সত্য কথা বলেন নি পাছে তীরাও এই ব্যাপারে 
জড়িয়ে পড়েন। কেহ কেহ শক্রপক্ষীরকে মামলায় ফাঁসিয়ে দেবার 
জন্যও মিথ্য। বিবৃতি দিয়েছেন। এ দেশীয় এমন বহু মনুস্য গোঠী আছে 

১৩--৬ষ্ঠ 
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যার! বেশ্য| নারীদের হ্যায় প্রথম দিবনে সত্য বলে নি, কিন্ত পুনঃ পুনঃ 
জিজ্ঞাগ্রিত হয়ে পরে বটনা সম্বন্ধে স্বীকার করেছে । 

আমরা সাধারণত চার প্রকার সাক্ষীর সংস্পর্শে এসে থাঁকি | যথা 
(১) মিথ্যুক সাক্ষী, (২) অনিচ্ছুক সাক্ষী, (৩) ভয়াতুর বা নারভাস্‌ 
সাক্ষী এবং (৪) শিশু সাক্ষী । 

সাক্ষী মিথ্যা বলছে বুঝলে রক্ষীকে অবগত হতে হবে, কেন { 
ও ব্যক্তি মিথ্যা বলছে। ভুল অবলোকন, বুদ্ধিমত্তার অভাব, মানসিক 
বা দৈহিক পীড়া, আনামীর প্রতি দরদ, সাক্ষ্য দেওয়ার দায় 
এড়ানো প্রভৃতি বহুবিধ কারণে মানুষ মিথ্যা বলে থাকে ॥ মূল 
কারণ অবগত হতে পারলে রক্ষিগণ প্রনোজনীয় ব্যবস্থা! অবলম্বন করতে 
ক্ষন হবেন। যি বুঝা বায় বে সাক্ষী ইচ্ছাকুতভাবে মিথ্যা বলছে, 

৮” “তা হলে তাকে ইচ্ছামত সিখ্য| বলার সুযোগ দিতে হবে। অনাবিল- 
স্রাব অধিকক্ষণ মিথ্যা বলা কখনও সম্ভব. হয় না। একই বিবৃতি পুনরায় 
7 একই রূপে বিবৃত করা সম্ভব হয় না এবং পূর্বাপর দুইটি মিথ্যা বিবৃতির 

গরমিল ঘটে। চালাকির সহিত মিখ্যুক সাক্ষীকে এমন অবস্থায় আনা. 
সম্ভব যখন বে স্বাকার করতে বাধ্য হয় যে সে মিথ্যা বলেছে। বহুক্ষণ 
যাব পুনঃ পুনঃ. ডিজ্ঞাসাবাদ করে মিথ্য। সাক্ষীদের সহজেই টা করে 
ফেলা গিয়েছে । 

এমন বহু সাক্ষী আছে যাঁরা অপরের নিকট শোন! কাহিনী, কিংবা 
ঘটনা সদদন্ধীয় স্বকীয় ধারণ! ব| বিশ্বাসকে, সে স্বয়ং দেখেছে বা শুনেছে 
বলে বিবৃতি দিয়েছে। রক্ষিগণের এই সকল সা ক্দীদেরও চিনে নেও] 
প্রয়োজন । 

মিথুক সাক্ষী সম্বন্ধে বলা হলো» এইবার অনিচ্ছুক সাক্ষীর সম্বন্ধে 
বলাযারু। বদি বুঝা বায় আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার দার এড়ানোই 


১৯৫ অপতদন্ত-_বিবৃতি গ্রহণ 
সাক্ষীর একমাত্র উদ্দেশ্য তা” হলে তাঁকে বুঝাতে হবে বে একটি বিশেষ 
দিনে ও সময়ে তাঁকে আদালতে নেওয়া হবে এবং অর্ধবন্টার মধ্যে তাঁকে 
রেহাই দেওয়া হবে। "প্রয়োজন হলে সাক্ষীর নিয়োগকতণর সহিত 
রক্ষী স্বয়ং সাক্ষাৎ করে তার একদিনের ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নেবেন । 
সাক্ষী মিল! হলে তাঁর সাক্ষ্য কমিশন মারফৎ বা হাকিমের খাঁসকামরায় 
নেওয়া হবে, ইত্যাদি স্তোক বাক্যেরও সাহায্য নিতে হবে। বহু ব্যক্তি 
মামলার ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকাও পছন্দ করে ; এই অবস্থায় নাগরিকের 
কতব্য সম্বন্ধে তাকে সচেতন করানোরও প্রয়োজন হয়ে থাকে । 

নার্ভাস সাক্ষীর! ভয়ে সংকোচে লঙ্জায় সত্য গোপন করে থাকে। 
পর্দাননীন মহিলারা প্রায়শ এই শ্রেণীর সাক্ষী । কেহ কেহ নিজেরাও এই 
ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বেন, এইরূপ আশঙ্কার অকারণে অভিভূত হয়েছেন। 
এইরূপ অবস্থায় সহানুভূতির সহিত বাক্যালাপ করে তাদের সকল ভয়. 
ও শঙ্কা দূরীভূত করে ধীরে ধীরে তাদের নিকট বিবৃতি নিতে হা 
পর্দানশীন মহিলাদের সাক্ষ্য কোনও পুরুষ আত্মীয়ের সাহাব্যে গ্রহণ করা: 
সর্বদাই উচিত হবে । 

শিশুগণ সাক্ষী হিসেবে সবণিতম। সুচুরূপে জিজ্ঞাসিত হলে এরা 
সবাই সত্য বলে। এদের অবলোকন শক্তি প্রখর এবং মন নিরপেক্ষ । 
কিন্ত তা সত্বেও এদের মন অতীব বাক্‌-প্রয়োগশীল বা সাজেস্নিভ.। 
অভিভাবকগণের শেখানে। বুলি এরা সহজে আয়ত্ত করে থাকে, এবং 
এরা একবার “না” বললে, এদের “হা” বলানো অনস্তব। এদের সহিত 
বন্ধুর স্থায় ব্যবহার করে প্রথমে এদের বিশ্বাস উৎপাদন করা দরকার, 
_ এবং এর কিছু পরে কথায় কথায় গলচ্ছলে মূল তথ্য তাঁদের নিকট হতে 
জ্ঞাত হতে হবে। এদের অধিকক্ষণ যাবৎ জিজ্ঞাসাবাদ করা কদাঁচ উচিত 
হবে না। শিশু সাক্ষীরাও বহুস্ছলে শোন! কাহিনী দেখা বলে বিবৃতি 


/ 


অপরাধ-বিজ্ঞান - ১৯৬ 


দিয়েছে । চতুর বাক্যালাপের দ্বারা রক্ষীদের বুঝে নিতে হবে কোনটি 
তাঁর শোনা কথা, কোনটি ব স্বচক্ষে দেখা ঘটনা । 
মিথ্যা সাক্ষ্য এক, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বৌগসাজসে দিতে পারে, 
কিন্তু এমনও দেখা গিয়েছে বে মিথ্যা সাক্ষী একত্রে ৫০ বা ১০০ জন 
প্রদান করেছে। গণ-চিষ্টিয়ার কারণে এইরূপ মিথ্যা বল! অসম্ভব নয়। 
সাম্প্রদায়িক দান্দা-হাঁপানার সময় এক সম্প্রদায়ের কোনও ব্যক্তির 
বিরুদ্ধে অন্য সম্প্রদায়ের ২০০ ব্যক্তিও এইরূপ মিথ্য| ভাষণ একত্রে প্রদান 
করেছে। কোনও এক ঘটনা ঘটার পর একজন বা দুইজন সাক্ষী 
পাওয়া দুর হয়ে উঠে, অথচ সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে ১০০ ব্যক্তি একই- 
রূপ সাক্ষ্য প্রদান করছে। বলা বাহুল্য অতগুলি ব্যক্তির পক্ষে একত্রে 
একটি ঘটন! পুঙ্থান্পুঙ্খরূপে পরিদর্শন করা অসম্ভব। রক্ষীদের বুঝা 
উচিত যে, বিনা দোষে কেবল মাত্র ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার কারণে 
।কোনও ব্যক্তিকে হত্যা করাও সম্ভব হয়েছে। এই একই কারণে এক 
সম্প্রদায়তুক্ত কোনও এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিরোধী অশ্পরদায়তুক্ত 
ব্যক্তিগণ দল বেধে মিথ্যা বলবে, তাতে আর বিচিত্র কি আছে। এই 
ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার স্বসম্প্রদায়ভুক্ত কোনও এক 
ব্যক্তি বা এ দা্ধাহান্দামায় নিলিপ্ত কোনও তৃতীয় সম্প্রদীয়ভুত্ত ব্যক্তি 
সাক্ষ্য দিলে অবশ্য এই প্রশ্ন উঠে না। সাম্প্রদায়িক হত্যা বা হা্পামাঁর 
ব্যাপারে রক্ষিগণের উচিত ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং পারিপার্থিক প্রমাণের 
উপর অধিকতর নির্ভরশাল হওয়া। 
এমন বহু ব্যক্তি আছে যার! দিথ্যক নহে। কিন্ত তারা মিথ্যা 
রোগী। পুনঃ পুনঃ চিন্তা দ্বারা কিছ দিন পর কোন একটি ঘটন| সত্য 
সত্যই ঘটেছে বলে তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে। ইংরাঁজীতে এই 
রোগকে বলা হয় ‘প্যাথোলোজিকাল লাই” । এমন বহু বালক আছে 


১৯৭ অপতদন্ত__বিৰৃতি গ্রহণ 
যারা প্রীয়শ এইরূপ রোগে ভুগে থাকে। এই সকল্‌, বালকরা 
সাধারণত কোনও প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির সহিত অবৈধ প্রণয় বা সম্পর্কে 
আবদ্ধ থাকে । এদের অনেকে অবৈধ যৌন জন্মিলনেও ( Sodomy ) 
অভ্যস্ত তবে সকল ক্ষেত্রে ইহা সত্য না”ও হতে পারে। এই সকল 
বালকগণ কিছুদিনের জন্ত গৃহ'হুতে উধাও হয়ে পলাতক থেকে পরে ফিরে 
এসে বহুবিধ আঁজগুবি বিবৃতি অভিভাবকদের সন্তোষ বিধানের জন্ত 
প্রদান করেছে। এই সকল বিবৃতি সাময়িক উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা সমূহের 
সহিত খাঁগ খাইয়ে এরা সবষ্টি করে থাকে। সাধারণ সময়ে তারা বলে, 
কোনও কাপালিক বা এন্দ্ৰজালিক মন্ত্রপূত জলের ছিটা দিয়ে তাকে অজ্ঞান 
করে কোনও এক নিরাল দুর বনানীতে নিয়ে বন্দী করে রেখেছিল। 
যুদ্ধবিগ্রহের সময় তারা বলেছে, মিলিটারির লোকেরা জিপে করে বহু দুর 
অদলেরমধ্যে তাদের ছেড়ে দিয়েছিল ইত্যাদি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্কামার 
সময় তার সকল দোষ কোনও এক বিরোধী সম্প্রদায়ের লোকজনের উপর 
চাপিয়ে দিয়েছে। তাঁরা এই সময় বলেছে বে বলপূর্বক হাকনি ক্যারেজে 
করে ওরা তাকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে কোনও এক বস্তি বাড়িতে বন্দী 
করে রেখেছিল, সেইখানে তার মত বহু বালক বন্দীক্ৃত অবস্থায় আছে। 
কেবলমাত্র সে জানাল! টপকে পলায়ন করতে সমর্থ হয়েছে। কাপালিকদের 
আভ্ঞাস্থল হতে পলায়ন সম্বন্ধেও তাঁরা অনুরূপ চমকপ্রদ বিবৃতি প্রদান 
করেছে। প্রায়শক্ষেত্রে তারা ফিরে এসে কোন এক স্টেশনের নাম 
বলেছে এবং তারা এ’ও বলেছে যে এ স্টেশনমান্টাঁর দয়াপরবশ হয়েতাকে 
টিকিট কেটে কোলকাতাগামী ট্রেনে রওনা করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু 
তদন্ত দ্বারা তাদের বিবৃতির একটুকরা অংশও কখনও কাহারও দ্বারা 
সমথিত হয় নি। সকল ক্ষেত্রে যে তাঁরা জ্ঞানত এই শেখানো বুলি 
ইচ্ছাকৃত ভাবে বিবৃত করেছে তাও নয়। বহুক্ষেত্রে ভয়ে ভাবনায় 
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অন্ুশোচনার় অতিষ্ঠ হয়ে এই সকল কাহিনী পুনঃ পুনঃ চিন্তা করে 
পরিশেষে এ সকল ঘটনা সত্য সত্যই ঘটেছে বলে তাঁরা বিশ্বাস 
করতে শুরু করেছে । 
বহিবিকল্প বা ইলিউসন্‌ এবং অন্তবিকল্প বা হালুসিনেশন প্রভৃতি 
কারণেও বহু লোক অজ্ঞাতে মিথ্য। বলেছে। মুক্তা-শুক্তি, সর্প-রজ্জু,মাঁয়া- 
মরীচিকা প্রভৃতি বহিবিকল্পের প্রকৃষ্ট উদাহরণ । বহিধিকল্পে ভুল ছবি 
চক্ষু হতে প্রবাহিত হয়ে মন্তিফে প্রতিফলিত হয়ে থাঁকে। অন্তবিকল্পে ছবি 
সৃষ্ট হয় মন্তিক্ষে এবং মস্তি হতে উহা চক্ষুর মধ্যে উদ্দিত হয়ে 
থাকে। অন্তবিকল্পের কারণে মানুষ ভূত, বিভীষিক! প্রভৃতি দেখে থাকে । 
মনোকষ্ট, অনিদ্রা, আরক বা মগ্ঘপাঁন, অতিরিক্ত চিন্তা এভৃতির কারণে 
মানষের মধ্যে এই রোগের স্যর হয়েছে । বিবৃতি সমূহ হতে রক্ষীদের 
বুঝে নিতে হবে কেহ অন্তঃ বাঁ বহির্বিকপ্লের কারণে কোনও মিথ্যা তথ্য 
প্রকাশ করছে কিনা, কেহ কেহ স্বপ্ন দেখে ঘুম হতে উঠে প্রকাশ 
করেছে, একজন ছুরি হাতে তার বুকের উপর বস্ছিল, এই জন্য সে চেঁচিয়ে 
উঠেছে। কিন্তু একৃত পক্ষে হয়তো উহা ছিল স্বপ্ন মাত্র। এই সকল 
মনোরোগ সম্বন্ধে পুস্তকের পূর্বতন খণ্ডে ‘মিথ্যাচরণ’ শীর্বক প্রবন্ধে 
৯ বিস্তারিত রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই স্থলে উহার . পুনরুল্লেখ 
নিশ্রয়োজন। 
কোনও সাক্ষী বা ফরিয়াদী যদি আহত বা মুমূর্ব অবস্থায় আরোগ্যশালা 
বা অন্য কোনও স্থানে নীত হয় এবং যদি বুঝা যায় যে ও ব্যক্তির মৃত্যু 
আসন, তা” হলে রক্ষীদের উচিত হবে কোনও হাকিম কর্তৃক তাঁর মৃত্যু- 
কালীন জবানবন্দী গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা । বহু রক্ষী এই সময় 
অভিযুক্ত ব্যক্তিকেও এ মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট সনাক্তকরণের জন্য উপস্থিত 
করেছেন। হাকিমের সম্মুখে প্র ব্যক্তি অপরাধীকে সনাক্ত করে বলেছে 


চট 
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যে এ ব্যক্তিই তাকে ছুরিকাহত করেছে, ইত্যাদি । এই স্থলে মিছিল 
সনাক্তকরণের প্রশ্ন উঠে নি, কারণ এ মুগূর্ব ব্যক্তি কিছুক্ষণ পরই মৃত্য- 
মুখে পতিত হবে । এই সময় কোনও ভাঁকিমকে না পাওয়া গেলে এ 
রক্ষিগণের উচিত ডাক্তার বা দুইজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির সন্মুখে নিজেদেরই 
রোগীর মৃত্যুকালীন জবানবন্দী গ্রহণ কর|। যে ব্যক্তির এক্ষুনি মৃত্যু ঘটবে 
সেই ব্যক্তি সচরাচর মিথ্যা বলে না। এই জন্য তীর মৃত্যুর পর এই 
জবানবন্দী আদালতে প্রমাণরূপে গৃহীত হয়ে থাকে। 

[ কোনও আহত ব্যক্তির আশুচিকিৎসাঁর প্রয়োজন হলে, তাঁর 
জবানবন্দী গ্রহণের চেষ্টা না করে রক্ষীদের উচিত সর্বপ্রথম তাঁকে 
অকুস্থল হতে হাসপাতালে পাঠানো বা অন্য কোনও উপায়ে তার 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। ] 

সাক্ষিগণকে সংগ্রহ করার পরই রক্ষিগণের সকল কর্তব্য শেব হয় নাঁ। 
সাক্ষী সংগ্রহের পর সাক্ষী সনর্শনেরও প্রয়োজন আছে। মামলা 
আদালতে রুজু ব| প্রেরণ করার বহু পরে সাক্ষীদের আদালতে তলব করা 
হয়ে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে একমাস বা দুইমাসেরও ব্যবধানে 
তাঁদের তলব কর! হয়েছে। ইতিমধ্যে অপরাধী পক্ষীয় ব্যক্তিগণ এই 
সকল সাক্ষীদের উৎকোচ এবং সুপারিশ ছারা ভাঙিয়ে নিয়ে কিংবা 
বশীভূত করে স্বপক্ষে এনেছেন। এই সকল কারণে রক্ষীপুক্ঘবদের উচিত 
মধ্যে মধ্যে এই সকল সাক্ষীদের সহিত দেখা শুনা করে তাদের আয়ত্তাধীন 
রাখা এবং প্রয়োজন মত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাঁতে অপরাদীদের সহিত 
তাঁদের সাক্ষাতের সন্তাবন। না থাকে । 

[ বহুক্ষেত্রে জামিনে মুক্ত হয়ে দুর্দান্ত অপরাধিগণ সাক্ষীদের ভয় 
দেখিয়ে দুরে সরিয়ে দিয়েছে, এইরূপ ক্ষেত্রে রক্ষীদের উচিত হবে 
আদালতে আঁবেদন করে তদের ভাঁমিন নাকচ করিয়ে দেওয়া । ] 
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বহু সাক্ষী একস্থান পরিত্যাগ করে বসবাসের জন্য অন্তত্র গমন করে 
থাকে এবং বহু চেষ্টা! সেও রক্ষিগণ তাদের নূতন ঠিকান। খুঁজে বার 
করতে পারে না । রক্ষিগণ মধ্যে মধ্যে সাক্ষীদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ 
করলে তাদের গৃহ পরিবর্তন সম্বন্ধে সময়ে অবহিত হতে পারবেন । হত্যা, 
ডাকাতি প্রভৃতি বড় বড় মামলায় মধ্যে মধ্যে সাক্ষী-দন্দর্শন অতীব 
প্রয়োজন । * এইরূপ ব্যবস্থায় সাক্ষীদের মনোবল অটুট থাকে এবং 
বিপক্ষ পক্ষীয়েরাও তাদের সমীপবর্তী হতে সাহসী হয় না। 

মধ্যে মধ্যে সাক্ষী-সন্দর্শন না৷ করলে সাক্ষিগণ মূল ঘটনার বহু .অংশ 
ভুলে গিয়ে থাকেন। নিগ্নের বিবৃতি হতে বিষয়টি বুঝা যাবে । 

“প্রায় তিন মাস পূর্বে আমি অমুক ডাক্তারের সম্মুখে হাসপাতালে 
জনৈক মুমূর্ব রোগীর (আহত ব্যক্তি) বিবৃতি গ্রহণ করি। এ লিখিত 
বিবৃতির পার্শ্বে ডাক্তার বাবু একটি দন্তখতও দিয়েছিলেন। তিনমাস 
পরে আদালতে সাক্ষ্য দিবার সময় তিনি কিছুতেই ও ঘটনাটি মনে করে 
বলতে পারেন নি। 

দন্তখতট তিনি নিজের ব'লে স্বীকার করলেও উহ| তিনি এ বিবৃতি 
গ্রহণের সময় কিংবা উহার পরে দিয়েছেন তাঁও বলতে অপারক হুলেন। 
আমি যদি ইতিমধ্যে দুই বা তিনবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম, তাহলে 
নিশ্চয়ই (আমাকে দেখে) ঘটনাটি তার মনে থাঁকতো। তা না হলে 
ছোটখাটো ঘটনা কারও মনে থাকাই অস্বাভাবিক |” 

সাক্ষী সংগ্রহ, সাক্ষী সন্দর্শন প্রভৃতির হায় সাক্ষী পরীক্ষাও (155) 


* এই সকল কারণে সাক্ষীদের পৈতৃক বাটার ও গ্রামের বাটার ঠিকানা পূর্বাহেই 
সংগ্রহ করে রাখা উচিত । কর্ণন্থলের ঠিকানার তাকে খুঁজে না পেলে গ্রামের ঠিকানায় 
খোজ খবর করে তাকে খুঁজে বার কর! সম্ভব হবে। 
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রক্ষীদের অবশ্য কর্তব্য কার্য। সাক্ষীদের পূর্ব বিকৃতি সমূহ তাদের মধ্যে 
মধ্যে মনে করিয়ে দেওয়াঁরও প্ররোজন আছে। এতদ্যতীত আদালতে 
হাকিমের নিকট পেশ করার পূর্বে তাদের পরখ করে নেওয়া ভালো । 
এইরূপ কার্কে বলা হয়ে থাকে “সাক্ষী পরথ”। পরখ করে যদি বুঝা 
বায় যে এ সান্সী জেরায় টিকবে না বা! সে সত্য কথা বলবে না, তা"হলে 
হাকিমের নিকট তাঁকে পেশ না করাই শ্রেয় হবে। সোপর্দকরণের 
সাক্ষী বদি মামলায় বিরুদ্ধ সাক্ষ্য দেয় তাহলে উহ। অতীব 
ক্ষতিকারক । 

সাক্ষী সকল কিরূপে সংগৃহীত হলো এই সম্বন্ধেও আদালতে উপহুক্ত 
কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন । কোনও সাক্ষী সাধারণভাবে সংগৃহীত 
হয়ে থাকে, কোনও কোনও সাক্ষী অস্বাভাবিক ভাবে রক্ষীদের 
গোচরীভূত হয়। এমন বহু সাক্ষী আছে বারা নিজেরাই রক্ষীদের নিকট 
পত্ৰ লিখে কিংবা, কোতোয়ালীতে এসে ্বেচ্ছারুতভাবে বলেছে যে সে 
এদিন এ সময় অকুস্থলে ছিল এবং ঘটনাটি সে পর্যবেক্ষণ করেছে। 
কোনও কোনও সাক্ষী ঘটনা “সে দেখেছে বলে” পড়শীদের নিকট গল্প 
করেছে, এবং পড়শীদের মধ্যে রক্ষীমহলে পরিচিত এক ব্যক্তি কোনও 
রক্গীকে তার নাম জানিয়ে দিয়েছে । কিংব। হয়তো কোনও এক ব্যক্তি 
খবরের কাগজ গড়ছে এমন সময় একজন শ্রোতা বলে উঠলো, “আরে! 
ওখানে তো আমিও ছিলাম । ঘটনাটা কাঁগজেও তী*হলে বেরিয়েছে ৷” 
অপর এক শ্রোতা এই কাহিনী কোনও এক রক্ষীর নিকট গল্প করায় এর 
রক্ষী তখন ও সাক্ষীকে খুঁজে বার করলেন। এমত অবস্থায় এ সাক্ষীকে 
কিরূপে সংগ্রহ করা হ’লো তা প্রমাণ করবার জন্য রক্ষীদের উচিত হবে 
ও প্রত্যক্ষদর্শীর সহিত ওঁ সংবাদপত্র পাঠককেও আদালতে সাক্ষীরপে 
পেশ কর!। এ দিনের এ সংবাদপত্রটিও প্রামাণ্য বা পরদর্শনী দ্রব্যরূপে 
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আদালতে দাখিল করার প্রয়োজন আছে; তা না হলে আদালতের এ 
প্রত্যক্ষদ্ণীটিকে সাজানো সাক্ষীরপে গ্রতীত হতে পারে। এই সকল 
কারণে সাক্ষা কিরূপে সংগৃহীত হলো তা প্রমাণ করাবার জন্য ক্ষেত্রবিশেষে 
সাক্ষীরও সাক্ষী প্রয়োজন হয়ে থাকে 


জিজ্ঞাসাবাদ-_-অপনাধীকে 


সাক্ষীদের বিবৃতি গ্রহণের রীতি নীতি সম্বন্ধে বলা হলো, এইবার 
অপরাধীর বিবৃতি গ্রহণের পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা বাঁউক। সাধারণত 
রক্ষিগণ তদন্ত সম্পর্কে কোনও 018 ব। সুত্রের উপর নির্ভরশীল না হয়ে 
অপরাধীর বিবৃতির উপর অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে থাকেন ৷ পুলিশের 
পাল্লায় পড়ে বহু আসামী নিজেদের মৃত্যুবাণ নিজেরাই বাতলিয়ে দিয়ে 
থাকে। অপরাধীর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী রক্ষিগণ অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার 
করেছেন, এমন কি সহ-অপরাধীদের নামও পরিজ্ঞাত হয়েছেন । এমন 
কি কোন কোন ব্যক্তি অপরাধ প্রমাণের ব্যাপারে সাক্ষী হবে, তা”ও 
অভিযুক্ত ব্যক্তির পুলিশকে বলে দিয়েছে । এমন বহু খুনী অপরাধী 
দেখ! গিয়েছে, বারা রক্তমার কাপড়, ছুরিক! বা আগেয়ান্ত্র বার করে 
দিয়েছে, এমন কি হত্যার পর মৃতদেহ কোথায় সে পুঁতে রেখেছে তাও 
বলে দিরেছে। বহুক্ষেত্রে অপরাধী স্বয়ং এই সকল দ্রব্য বার করে না 
দিলে, তাকে কোনওরূপ শাস্তি দেওয়া কোনও ক্রমেই সম্ভব হতো না 
এবং রক্ষিগণকে তাদের বেকণুর যুক্তি দিতে বাধ্য হতে হতো! । 

বিশেষ বিশেষ মানসিক অবস্থায় উপনীত হয়ে অপরাধিগণ এইরূপ 
মা স্বীকারোক্তি করে বসেছে। সাময়িক মনোবিকার, মুক্তির 


২০৩ জিজ্ঞাসাবাদ--অপরাধীকে 


প্রলোভন» বুদ্ধিহীনতা, অনুতাপ, আইন সন্থন্ধীয় অজ্ঞতা, মানসিক দুর্বলতা, 
কিংকর্তব্যবিমূঢ়ত! প্রভৃতি ইহার অন্যতম কারণ । চতুর রক্ষিগণ 
অপরাধীদের এই সকল সাময়িক দুর্বলতার সম্পূর্ণ সুযোগ সবদাঁই গ্রহণ 
করেথাকেন। সকল সময় অপরাধীদের মানসিক অবস্থা উপরোক্তরূপ 
থাকে তা নয়, বহুক্ষেত্রে চতুর রক্ষিগণ নানা, রূপ ব্যবস্থা দ্বারা তাদের 
মনের মধ্যে বিপর্যয় এনে স্বীকারোক্তি আদায় করেছেন। রক্ষিগণ 


: প্রথমে বুঝে নিয়ে থাকেন ধুতিকৃত অপরাধী কোন শ্রেণীর? অর্থাৎ নে 


একজন স্বভাব, মধ্যম, অভ্যাস বা দৈব অপরাধী? * অপরাধীদের শ্রেণী 
বা প্রকার ভেদে তাদের সহিত বিভিন্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন 
হয়। দৈব অপরা ধিগণ, প্রহারের ভয়ে অতীব ভীত থাঁকে। প্রথম 
অবস্থার অভ্যাস অপরাধীদের সম্বন্ধেও এই কথা বল! চলে । অপরাধীকে 
প্রহার কর! এদেশে আইন বিরুদ্ধ কার্য হলেও প্রহারের ভয় দেখানো 
চলে। আমি কোন এক দৈব অপরাধীর নিকট নিষ্নোক্তরূপে 
স্বীকারোক্তি আদাঁয় করেছিলাম । 

“আমি এ অপরাধীর সহ-অপরাধীকে দূরে সরিয়ে নিলাম এমন ভাব 
দেখিয়ে যেন তাঁকে প্রহারের কারণে পার্থের কক্ষে নেওয়া হলো। এর 
পর পার্খের ঘরে একটি চালের বস্তার উপর উপযুপরি আঘাত করে 
প্রহারের ন্যায় শব্দ উত্তোলন করা হলো। একজন রক্ষী বিকৃত স্বরে কান্ারও 
শব পাশ্বের ঘর হতে তাকে শুনিয়ে দিলেন । এই ব্যবস্থার কিছু পরে ফিরে 
এনে আমি এ অপরাধীকে শুনিয়ে শুনিয়ে সহকারী রক্ষীকে জানালাম, 


*  কিরপে এইরূপ অবগতি রক্ষীদের পক্ষে নস্তব হতে পারে তা পুস্তকের প্রথম 
খণ্ডে বিস্তারিত রূপে আলোচিত হয়েছে। এ.ক্ষত্রে উহার পুনরূলেখ নিম্প্রয়োজন । 
এই সম্পর্কে অপরাধীদের শ্রেণী বিভাগ শীর্ষ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২০৪ 


বাক,লোকটা সকল কথাই স্বীকার করলো, এখন তুমি ওকে নিয়ে এক্ষুনি 
বেরিয়ে পড়ে৷। এর কিছু পরে আমাদের অভিনয় চাতুর্ষে বিভ্রান্ত 
হয়ে এ অপরাধী প্রহারের ভয়ে একট প্রয়োজনীয় স্বীকারোক্তি প্রদান 
করেছিল |» 

দৈব-অপরাধীরা আইন আদালতের খবর কমই রাঁখে। অপরাধের 
পর প্রায়ণ ক্ষেত্রে এরা অন্থশোচনায় ও অনুতাপে দগ্ধ হয়েছে। এইরূপ 
অবস্থায় এদের মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে বা ধারা দ্বার! বিভ্রান্ত করে 
স্বীকারোক্তি আদায় করা খুবই সহদ্। ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে এরা বহু 
তরে হত্যাকাওডও করেছে, কিন্তু হত্যার পর এরা মনোবল অটুট 
রাখতে পারে নি। এদের ব্যবহার এই সময় হয়ে উঠেছে মানসিক রোগীর 
যায়, এরূপ অবস্থা স্বীকারোক্তি আদায়ের উপযুক্ত সময় । রক্ষীদের প্রতিটি 
আশ্বান-বাণী “তোমাকে বাচিয়ে দেবে”, ইত্যাদি তারা সর্বান্তঃকরণে 
বিশ্বাস করেছে এবং পূর্বাপর সকল কাহিনী অকু্ঠচিত্তে প্রকাশ 
করে দিয়েছে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সুনাম রক্ষা ও বাচবার 
আকাঙ্জা, ভবিষ্যতে ভালো হবার ব। সৎ জীবন যাপন করার ইচ্ছা 
এই সময় তাদের মনকে বারে বারে উত্যক্ত করে তুলেছে । দৈব- 
অপরাধীদের আত্মীয়বর্গ অনভিজ্ঞ হলে চতুর রক্ষিগণ তাদের দিয়েও 
এ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বলিয়ে দিয়ে থাকেন, “ভয় কি? কিছু ভয় নেই। 
বাবু বড় ভালো লোক, এবারকাঁর মত উনিই তোমাকে বাঁচিয়ে দেবেন । 
না জানে| সত্য কথা বলে দিও ।” কিন্তু উহার আল্মীয়বর্স বদি আইনজ্ঞ 
হয়, তাহলে অপরাধীদের ত্রিসীমানাঁয় তাদের আসতে দেওয়া অনুচিত 
ইবে। কোনও কোনও রক্ষী দৈব-অপরাধীদের শ্রী ঘর সংসার সমাজ 
বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির « কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁকে অভিভূত করে তার 
নিকট হতে বিবৃতি আদায় করেন। কিন্তু বে উপায়ে দৈব-অপরাধীদের 


২০৫ জিজ্ঞাসাবাদ__অপরাধীকে 
নিকট হতে স্বীকারোক্তি আদায় করা চলে সেই উপায়ে স্বভাব, মধ্যম 
এবং পুরানো অভ্যাস অপরাধীদের নিকট তা আদায় করা চলে না । 
স্বভাব অপরাধীর! চতুর হলেও বুদ্ধিমান হয় না, এই জন্ত কোনও কোনও 
ক্ষেত্রে ধাপ দ্বারা বা মিষ্টি কথায় তাঁদের বিভ্রান্ত করা সম্ভব হয়েছে, 
কিন্তু মধ্যম এবং অভ্যাস অপরাধীরা বুদ্ধিমান ও আইনজ্ঞ হওয়ার এই 
ব্যবস্থা তাদের উপর কদাচ কার্যকরী হয়েছে। 

স্বভাব, মধ্যম এবং অভ্যাস অপরাধীদের, আমরা উৎকট অপরাধী 
বলে থাকি। এই সকল উৎকট অপরাধী বাঁ পুরানো চোরদের 
মধ্যে নানা কারণে কয়েকটি গ্নায়ধিক পরিবর্তন ঘটে। এই 
সকল পরিবর্তনের স্বরূপ এবং কারণ সম্বন্ধে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে 
বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, এই ক্ষেত্রে উহার পুনরুল্লেখ নিল্রয়োজন, 
এই সকল কারণে আমরা উৎকট বা প্রকৃত অপরাধীদের মধ্যে তাপ এবং 
কষ্ট বোধ কম দেখেছি । pain ও heat 9১০% বা কষ্ট এবং তাপ- 
কেন্দ্র এদের ত্বকে অতীব কম। এই জন্ প্রহার এদের উপর প্রায়শ 
ক্ষেত্রে কার্যকরী হয় নি। প্রহারের সময় এর! চেঁচিয়ে উঠলেও বা গাল 
পাড়লেও প্ররুত পক্ষে উহার জন্য তারা আরাম বোধ করে এবং 
প্রহার শেষ হওয়া মাত্র তারা খুশি মনে সহজভাবে কথাবাতণ গুরু করে। 
এই সকল অপরাধীদের মধ্যে শৈত্য বোধ অধিক থাকে, এদের ত্বকে 
হিম-কেন্দ্রও (0০1 9১০৮) বহু সংখ্যায় দেখা গিয়েছে, এই সকল 
কারণে এদের দেহে বরফ জল নিক্ষেপ করলে বা উহাতে এদের বহুক্ষণ 
সান করালে উহা তাহারা সহ করতে পারে নি। কিন্তু এই সকল 
ব্যবস্থা আইন বিরুদ্ধ ব্যবস্থা, এই কারণে ইহা সম্বন্ধে অধিক আলোচন। 
করবো না। এই সকল স্নায়বিক পরিবর্তন * উৎকট অপরাধীদের 


* কেহ কেহ বলেন, এই সকল পরব ন জন্মাবধি অপরাধীদের মধ্যে থাকে । 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২০৬ 


স্বভাব চরিত্রেরও আমুল পরিবর্তন ঘটিয়েছে । উৎকট অপরাধিগণের মন 
সাধারণত তিনটি অবস্থায় ওঠানামা করে থাকে, বথা__ভাবপ্রবণতা, 
দাস্তিকতা এবং নিষ্ুরতা। এই ভাব, দত্ত এবং নিটুর বৃত্তি স্থলরূপে 
তাদের মধ্যে প্রকাশ পেয়ে থাকে । এর! যথাক্রমে ভাবপ্রবণ হতে 
দাম্ভিক, এবং দাস্তিক হতে নিূর হয়েছে এবং অলুন্ধপ ভাবে তাদের 
মন পুনরায় ভাবপ্রবণতায় নেমে এদেছে।. নিষ্ঠুর অবস্থায়*এর! গাল 
পাড়ে, দুয়ারে মাথা ঠুকে এবং পলায়নে সচেষ্ট হয়। দাম্ভিক অবস্থায় 
সহজ ভাবে কথা বললেও প্রতি কথায় এরা দাস্তিকতাঁর পরিচয় 
দিয়েছে । যথা_-“আমি অতে। বোকা নই মশায়, কি-ই বা আপনারা 
করবেন। যা বলবে। তা আদালতে বলবো, আমি চুরি সম্বন্ধে কিছু 
জানি না, ঝুট-মুট আমারে ধরেছেন, আমিও দেখে নেবো আখুন, 
ইত্যাদি |” ভাঁবপ্রবণ অবস্থার থাকাকালীন অপরাধীরা কারণে অকারণে 
কেঁদে ফেলেছে, পুলিশের সহিত যেচে আলাপ করে সদ্তাব স্থাপনে সচেষ্ট 
হয়েছে । এই সময় তারা তাদের প্রিয়জন গ্রভৃতিকে এমন কি তাদের 
বিগত জীবনও বারে বারে মনে করেছে । এই বিশেষ সময়ে তাদের 
অপকনের জন্য অন্গুতাপও এসেছে এবং তাঁর! ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি 
সহান্গভূতিণীল হরে উঠেছে । এইরূপ অবস্থায় থাকাকালীন বহু অপরাধী 
অযাচিত ভাবে রক্ষীদের নিকট আত্মঘাতী স্বীকারোক্তি করে বসেছে। 
এই কারণে চতুর রক্ষিগণ এদের মনের পথে এই বৃত্তিত্রয্নের উঠা-নামা 
সাবধানে পরিলক্ষ্য করেন,এবং এরা এদের ভাবপ্রবণতার অবস্থায় উপনীত 


কেহ কেহ বলেন, পরবর্তীকালে রোগ প্রভৃতির কারণে বা অভ্যাসের দ্বারা অপরাধীদের 
মধ্যে উহা উপগত হরেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বৃত্তিচতুষ্টয় আয়ত্তাধীন থাকে, 


কিন্তু অপরাধীদের উহা আয়ন্তাধীন থাকে নাঃ বহু ক্ষেত্রে অকারণে উহ! তাদের মনের 
পথে উঠা-নাসা করেছে । 


২০৭ জিজ্ঞাসাবাদ__অপরাধীকে 


হওয়া মাত্র জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দেন। সাঁধারণত দেখা গিয়েছে 
যে অপরাধীরা রাত্রিকালে ভাঁবপ্রবণ অবস্থায় থাকে, এই জন্ত গভীর রাত্রি 
এইরূপ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বেছে নেওয়া হয়ে থাকে । এমন বহরক্ষী আছেন 
যাঁরা অপরাধীকে কৃত্রিম উপাঁবে অর্থাৎ কথাবাতর্ণর সাঁঠাধ্যে ভাবপ্রবণ 
করে নিতে সক্ষম । কোনও অপরাধীকে প্রথমেই অপরাধ সম্পর্কে 
কোনিও কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত হবে ন!। অপরাধের সম্পর্কধিহীন 
আলোচন! দ্বারা তাদের মন নরম করে বা অন্যমনস্ক করে ধীরে ধীরে 
অপরাধের সম্বন্ধীয় বিষয়ের অবতারণ। করা উচিত। উৎকট অপরাধীদের 
নিজন্ব নৈতিক ধারণা বা মর্যাল কোড. আছে, তারা অপরাধকে পেশা 
মনে করে থাকে । জিজ্ঞাসাবাদের সময় রক্ষীদের বলা উচিত, ০ 
দিনকাঁর এ কাজ বা কান তুই করেছিস?” + কিন্তু রক্ষিগণ যদি বলেন, 
“& দিনকার চুরি কি তুই করেছিস?” তাহলে অপরাধী নিজেকে 
অপমানিত মনে করে বিরক্ত হতে পারে। 
বহুক্ষেত্রে অপরাধীর কোলে কোনও শিশু বা বিড়াল তুলে দিয়েও 
সুফল পাওয়। গিয়েছে । সাধারণত অপরাধীকে বিড়ি বা নেশার দ্রব্য 
দিয়ে কিংব| তাকে একটা বেঞ্চিতে বা টুলে বসতে দিয়েও তাকে 
ভাবপ্রবণ কর! গিয়েছে । “কি রে? একটা বিড়ি খাবি, এই নে খা, 
. বোন ওইখানে, ক্ষিদে পেয়েছে?” প্রভৃতি নেতিবাচক শব্দ দ্বারাও 
তাদের অভিস্থৃত কর! সম্ভব হয়েহে। এর পর তার রক্ষিতা বা বৌ 
আছে কি না? তার বাল্যকাল কোথায় কেটেছে? তার মা বাপের 
ভাই বোনের কথা, পুর্ব জীবনের কথাতেও সে অভিভূত হয়ে যাবে। 
বতশানের অপরাধী জীবন তার কাছে মনে হবে অকিঞ্চিৎকর । উৎকট 
অপরাধীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পন্ধতি সম্বন্ধে নিয়ে একটি বিবৃতি 
দেওয়া হলো । 


অপরাধ-বিজ্ঞান SY 


“তার হাঁব-ভাঁৰ এবং কথীবার্ত। হতে আঁনরা আবিষ্কার করলাম বে 
সে একজন উৎকট অভ্যাস অপরাধী এবং এ-ও বুঝলাম বে কোনও তথ্য 
নে সহজে রক্ষীদমীপে প্রকাশ করবে না। এরপর রাত্রি দুই ঘাটকাতে 
আমরা তাকে হাজত হ'তে বার করে এনে একটা নিরালা ঘরে 
আঁনলাম। আঁমি একটা টুলের জন্য বৃথা খোঁজখবর করে তাকে 
পরিশেষে সন্মুখে ছোট্ট আরাম কেদারায় বসতে বললাম, এমন ভাব 
. দেখিয়ে যেন টুল না পাওয়ার কারণেই অগত্যায় এই ব্যবস্থা কর হলো। 
ইতিপূর্বে সন্ধার দিকে তাঁকে উপলক্ষ করে হাঁজতের সকল কয়েদীকেই 
পোলাও আদি দ্বারা গুরুভোঁজন করানো হয়েছিল । এই সময় তাঁকে 
আল্গুরোঁধ উপরোঁধ করে, এমন কি ধমকা-ধমকি করেও কয়েকটি বড় বড় 
রদগোল্লাও খাইয়ে দিলাম ।: প্র ঘরটিতে আঁমি স্বল্প আলোকের নীল 
বাল্ব পূর্ব হতেই লাগিয়ে রেখেছিলাম, উদ্দেশ্য হিল কৃত্রিম উপায়ে একটি 
বিশেষ পরিবেশের কৃষ্টি করা । 

দিব| ভাগে কেহ ভূত বিশ্বাস করে না, কিন্ত রাত্রিকালে দে তা 
করে, এর কারণ রাত্রিকাঁলে মাঁগষের স্নায়ু বহুলাংশে দুর্বল থাকে। 
এইজন্য আঁমি গভীর রাত্রে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য হাজতের 
বাহিরে উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে এনেছিলাম ॥ এতদ্বাতীত অপরাধীকে 
গুরুভোঁজন কযানোরও আগার একট! বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। গুরুভৌজন 
পাকস্থলীকে দ্রুত পরিচালিত করে এবং এই অবস্থায় মস্তি হ'তে কিছুটা 
রক্ত নিন্নে প্রবাহিত হয়ে উদর বন্ত্রকে পরিচালিত করতে থাকে । এমতা- 
বসায় মস্তি সাময়িকভাবে হয়ে পড়ে দুর্বল ৷ প্রতিরোধ-শক্তি (মানসিক) 
স্তিমিত হয়ে যায় । আরাম কেদারায় তাঁকে বসিয়ে বা শুইয়ে দিলে 
অপরাধীর স্নায়ু শিথিল (২e]৪x) হয়ে বায় এবং সে অসহায় হয়ে উঠে। 
এইজন্তই চালাকির সহিত আমি আরাম কেদারার ব্যবস্থা করেছিলাম। 


২০৯ জিজ্ঞাসাবাদ__অপরাধীকে 


এইরূপ অবস্থায় যে কোনও ব্যক্তিকে চাতুর্পূর্ণ বাক্প্রয়োগ 
(suggestion ) দ্বারা অভিভূত বা বিভ্রান্ত করা খুবই সহজ। 

এইরূপ পরিবেশের মধ্যে এনে আমরা ও অপরাধীকে ভিজ্ঞাসাবাঁদ 
গুরু করে নিলাম। প্রথমে আমরা তার ঘর-বাড়ি প্রিয়জন বাল্যকাল 
প্রভৃতি অপরাঁধ-বহিতুত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা, করতে থাকি । এই 
সময় অতীব সহানুভূতির সহিত আমরা উপলব্ধি ্লুরি ধীরে ধীরে দে তার 
ভাবপ্রবণতার শেষ সীমানায় এসে পড়েছে এবং এর পর অচিরে সে 
আমাদের নিকট এক অতি প্রয়োজনীয় স্বীকারোক্তি করে বসে। সে 
স্বীকার করে যে সে এবং অমুক অমুক ব্যক্তি হত্যার সময়ে উপস্থিত 
ছিল। সে আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে মামল৷ সম্পর্বীয় বিভিন্ন স্থান 
এবং প্রামাণ্য দ্রব্যাদিও বিন! দ্বিধায় দেখিয়ে দেয়।” 

অপরাধিগণ দাস্তিক অবস্থায় বহুক্ষণ থাকে, ভাবপ্রবণতা এবং 
নি্টর অবস্থায় নিতান্ত কম সময় অবস্থান করে। এই সকল কারণে 
অপরাধী স্বীকারোক্তি করতে উদ্ধত হওয়। মাত্র রক্ষীদের উচিত 
তৎক্ষণাৎ এ স্থযোগের সদ্ব্যবহার কর৷। সামান্ত মাত্র দেরী করলে 
অপরাধী প্রক্ৃতিস্থ হয়ে উঠে স্বীকারোক্তি করতে বা কোনও স্থান বা 
দ্রব্যাদি দেখিয়ে দিতে অস্বীকার করতে পারে। অর্থাৎ কি’ন! লৌহ 
তপ্ত থাকতে থাকতে উহাতে হাতুড়ির ঘ| দিতে হবে, দেরী হলে সকল 
পরিশ্রম পণ্ড হ’য়ে যাবে। 

প্রশ্নবাণ দ্বারা অতিষ্ঠ করেও বহু অপরাধীর নিকট হতে স্বীকারোক্তি 
আদায় করা সম্ভব হয়েছে। ইংরাজীতে এইরূপ ব্যবস্থাকে বল! হয়, থার্ড 
ডিগ্রি মেথড । এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করারও প্রকৃষ্ট সময় রাত্রিকাল, 
কিরূপ উপায়ে ইহা প্রযুক্ত হয়ে থাকে তা নিয়নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে। 

“এ অপরাধীকে আমর! এ দিন গুরুভোৌজন করাই, কিন্ত সেই 

১৪৬১ 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২১০ 


অনুপাতে জল খেতে দিই কম। এমনই লোকটি আ্যন্তরিক যন্ত্রণা দিতে 
অস্বস্তি অনুভব করছিল, এর পর এ রাত্রে ১২ ঘটিকায় তাঁকে আমর! 
“ভিজ্ঞাসা-ঘরে” এনে অনুকুল পরিবেশের মধ্যে বসাই । রাত্রি বাঁরোট। 
হতে রাত্র দুইটা পর্যন্ত আমি তাকে নানা প্রশ্নবাঁণে জর্জরিত করে 
দ্রিলাম। উত্তর প্রত্যুত্তরে বিব্রত হয়ে কখনও কখনও দুই একটি 
গ্রয়োজনীর তথ্য বলি বলি করে সে সামলে নিচ্ছিল। কিন্তু দুই ঘণ্টা যাবৎ 
পরিশ্রমের কলে আমি নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম । ওদিকে কিন্ত 
আমাদের চারজন অফিসারের পর পর ডিউটি পূর্ব হতে ভাগ করা ছিল। 
আমি রাত্রি ছুইটায় উঠে পড়ামাত্র ২য় অফিসার আমার আসনে উপবেশন 
করে অনুরূপ প্রশ্নণাণে অপরাধীকে জর্জরিত করতে শুরু করলেন। 
. এর পর রাত্রি চারি ঘটিকায় তাকে এসে বিদায় দিলেন থানার তৃতীয় 
অফিদার। এই তৃতীয় অফিসারের চেষ্টায় সকাল ছয়টায় অপরাধী 
একটি স্বীকারোক্তি করেছিল । আমরা তিনজনে পালা করে ঘুমিয়ে 
নিলেও এ অপরাধী সার! রাত্রি একটুও নিদ্রা যেতে পারে নি, কাঁরণ 
প্রশ্নবাণ সমানে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল, এইরূপ অবস্থায় পড়ে সে পাগলের মত 
হয়ে স্বীকারোক্তি করে বসেছিল ।৮ 
অপকর্মের পুনর্গঠন দ্বারাও বহু খুনী অপরাধীকে স্বীকারোক্তিকরানো ' 
সম্ভব হয়েছে । খুনী অপরাধীর মানসিক অবস্থা খুনের পর স্বভাবতঃই 
বেসামাল থাকে । এইরূপ অবস্থায় নিভৃত স্থানে ও খুন সঞ্চন্ধে অভিনয় 
করে তাকে অভিভূত করা অসম্ভব নয়। অন্তান্ত স্থত্রে খুন সন্ন্ধীয় নকল 
তথ্য অবগত হলে একটি অনুরূপ ঘটনা অপরাধীর সন্মুখে অভিনয় করা 
ইয়ে থাকে। একজন নিহত ব্যক্তির একজন হত্যাকারী এবং কয়েকজন 
সাক্ষীর ভূমিকায় অনুরূপ পরিবেশের মধ্যে অপরাধীর অমক্ষে অভিনয় 
করে, এইরূপ কার্ধকে বল! হয় অপকর্মের পুনর্গঠন ব! রিকনস্টিটিউশন অব 
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ক্রাইম । বিদেশে ইহা প্যাখি মেশিনে ছায়াচিত্র দ্বারা অপরাধীকে 
অন্ধকার ঘরে দেখানো হয়ে থাকে । কোনও কোনও ক্ষেত্রে ছাঁয়া- 
চিত্রের সাহায্যে (নামকরা ) নিহত ব্যক্তির জীবনের ঘটনাসমূহ দেখিয়ে 
অপরাধীকে অনুতপ্ত করে বিবৃতি আদায় করা হয়েছে। একটি বিশেষ 
ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির একটি সাধারণ ফটো অপরাধীকে মধ্যরাত্রে দেখিয়ে 
তাঁর নিকট হতে আমি একটি বিবৃতি আদায় করতে পেরেছিলাম। 
এইরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য স্তিমিত রঙিন আলোক সম্বলিত এয়ার 
কনভিসন্ড রুম্‌ বিশেষ উপযুক্ত। 

কোনও এক অপরাধী সত্য সত্যই অপরাধী কিনা তা পরখ করবারও 
বহু পদ্ধতি আছে। দূরে চার পাঁচ ছয় জন *অপরাধীমন্ত বা সন্দেহভাজন 
(5uspect) ব্যক্তিকে বসিয়ে রেখে নিজেদের মধ্যে কথীবাতণ কওয়া 
উচিত। এই কথাবার্তার ব্যপদেশে অপরাধ-সম্প্বীয় কথাও মধ্যে মধ্যে 
কইতে হবে এবং চাতুর্ষের সহিত লক্ষ্য করতে হবে কোন ব্যক্তি অপরাধ 
সম্বন্ধীয় কথাবাত৭ স্থিরভাবে শুনছে বা শুনবাঁর চেষ্টা করছে। এইভাবে 
ছয় বা সাতজন অপরাধীমন্ত ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রকৃত অপরাধী 
তা জ্ঞাত হওয়া সম্ভব । 

প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্ব স্ব পেশা অনুযায়ী পৃথক পৃথক ইনষ্িহ্কট বা 
সহজাত প্রেরণা লাভ করে। রক্ষিগিরিও একটি পেশা__রক্ষিগণের মধ্যে 
বাহারা ইহা চাকুরিরূপে গ্রহণ না করে পেশীরপে গ্রহণ করেন, এই গুণ দি 
মাত্র তাহাদের আয়ত্তাধীন হয়। কোনও তদন্ত ব্যপদেশে যদি ১০ বা 
৯২টি ভূত্যকে কোনও অভিজ্ঞ ও পুরানো রক্ষীর নিকট উপস্থিত করা৷ হয়, 
তা’হলে তীক্ দৃষ্টিতে তাদের দেখে নিয়ে তিনি বলে দিতে পারেন কোন 
ব্যক্তি সত্যকার অপরাধী । এওঁ একজন মাত্র ভূত্যকে।বেছে নিয়ে অপরাধ 
সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি আদায় করাও সম্ভব হয়েছে। এ রক্ষীকে বদি 
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জিজ্ঞাসা করা হয়, কেমন করে তিনি উহা! জানলেন, তাহলে তাঁর 
একমাত্র উত্তর হবে, “আমার মন বললো, বা ইনষ্টিক্কট বলছে তাই ৷” 
প্রকৃত পক্ষে মনের ভাষা অতি সুক্্রভীবে মুখাঁবয়বে ফুটে উঠে, অন্গ- 
প্রত্যদের সঞ্চালনেও । সাধারণ মানবের নিকট ইহ! কদাচ দৃষ্টিগোচর হয়ে 
থাকে, কিন্তু অভিজ্ঞ রক্ষিগণের অভ্যস্ত চোখে ইহ! তার অজ্ঞাতেই ধরা পড়ে 
যাঁয়। এই সকল কারণে কতৃপক্ষ এক বিশেষ শ্রেণীর অপরাধের তদন্তের 
জন্য মাত্র একদল রক্ষীকে বরাবর এক্সপার্টরূপে নিযুক্ত করে থাঁকেন যাঁতে 
এইরূপ ইনষ্টি্কট্‌ কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি অর্ভন করতে সক্ষম হন। 
এইরূপ পেশাগত ইনষ্রিকট ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়িগণও বহু বৎসর 
“পর অর্জন করে থাকেন । এমন বহু চিকিৎসক আছেন যাঁর! পরীক্ষার 
পূর্বে রুগী দেখৌবলে দিতে পারেন তার কি রোগ হয়েছে। রক্ষীমাত্রেরই 
হুন্ম দৃষ্টিশক্তি দ্বারা এইরূপ পেশাগত সহজাত বুদ্ধি অর্জন করতে সচেষ্ট 
থাকা উচিত। গভীরভাবে . প্রতিটি মামলার প্রত্যেক বিষয় বিবেচনা 
করতে অভ্যস্ত হলে এই জ্ঞান বা শক্তি তাঁরা অর্জন করতে সক্ষম হবেন। 
এমন বহু সাক্ষী বা আসামী আছে যারা নানা কাঁরণে পুলিশের নিকট 
কোনও সত্য ভাষণ প্রদান করতে চান নি। অভিজ্ঞ অফিসাঁরগণ অন্য 
কোনও সাধারণ ব্যক্তির দ্বারা প্রথমে এদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়ে থাকেন, 
কোনও বেশ্যা নারীকে রক্ষিগণ কোনও প্রশ্ন করলে তাঁরা প্রায় ক্ষেত্রে 
সত্য গোপন করেছে, কিন্তু কোনও লৌহ-চরিত্র রক্ষী যদি উপপতির ' 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তাকে অনুরূপ প্রশ্ন করেন, তা’হলে ও বেশ্যা নারী 
নিশ্চয় ৰকল কথা অকপটে বলে দেবে। উকিলদের কালো কোঁটের 
এক বিশেষ মহিমা আছে, অপর কারুর কাছে সত্য না বললেও উকিলদের 
নিকট ত! তাঁরা বলে থাকে। বহু রক্ষা উকিলদের ছদ্মবেশে অপরাধীর 
নিকট মিথ্যা করে বলেছে, অমুক তোমার জামিনের জন্য আমাকে নিযুক্ত 
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করেছে, সকল বিষয় আমাঁকে জানিয়ে দিলে হাকিমের নিকট কতটা 
সত্য বলা উচিত তা আমি তোমাকে শিখিয়ে দিতে পারবো, এই সকল 
জাল-উকিলের পাল্লায় পড়ে বহু অপরাধী বহু তথ্য তাঁদের জানিয়ে দিয়ে 
তদন্তের পথ সুগম করে দিয়েছে। 

অপরাধীদের বিবৃতি তাদের অলক্ষ্যে যন্ত্রের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করার 
বৈজ্ঞানিক রীতিও আছে। হাঁজত ঘরে অপরাধীদের রেখে উহার নর্দামা 
বা দেওয়ালে সংগোপনে যন্ত্রের মাউথ-ম্পিশ নিবন্ধ রাখা হয় এবং এই 
মাউথ-ম্পিশ গৃহের বাঢিরে ন্যন্ত ওআ্যার-রেকডিড, যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত 
থাকে। সারা দিন বা সার! রাত্রি অপরাধীদের কথোপকথন এ ওজ্যার 
রেকডি যন্ত্রে পর পর লিপিবদ্ধ হতে থাকে । এইরূপ যন্ত্রের সাহায্যে 
গৃহীত অপরাধীদের মূল্যবান বিবৃতি প্রমাণরূপে আদালতে দাখিল করাও 
সম্ভব হয়েছে। 

বহু নারী-অপহরণ মামলায় দেখা 'গিয়েছে যে অপহৃতা নারীদের 
সহযোগিতায় তাকে অপহরণ ক্র! হয়েছিল। এই সকল নারীকে উদ্ধার 
করে আনার পর তাহার নিকট হতে অপরাধীর বিরুদ্ধে একটি বিবৃতি 
আদায়ের প্রয়োজন হয়ে থাকে । কিন্ত নান! কারণে অপহারকের বিরুদ্ধে 
তারা বিবৃতি দিতে চায় না, বরং অপহারকের নিকট তারা ফিরে 
যেতেও চাঁয়। ১০ বৎসরের উধব'তন বয়ঙ্ক। বালিকা আঁইনমত যথেচ্ছ 
চলে যেতে পারে, তাকে উদ্ধার করে আনা বা না আনা সমান কথা । 
প্রকৃত বয়সের প্রমাণ পাওয়া মাত্র রক্ষীরা তাঁকে তার অভিপ্রেত স্থানে 
ফিরে যেতে দিতে বাঁধ্য। কিন্তু এইরূপ অবস্থ। চলতে দিলে সমাজ্র-ব্যবস্থা 
অচিরে ভেঙে পড়বে, আইনের গর্ত উদ্দেশ সফল হবে না । এই 
কারণে রক্ষিগণ বিশেষ বিশেষ উপায়ে এই সকল নারীর মন ঘুরিয়ে 
বা ফিরিয়ে দিয়ে আসামীর বিরুদ্ধে তাহা নিযুক্ত করেন। এমত 
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অবস্থায় তারা আসামীদের বিরুদ্ধে সত্য বিবৃতি দিয়ে তাকে জেলেও 
পাঠিয়েছে ।  রক্ষিগণ এইরূপ মামলায় অসাধ্য সাধন করে 
থাকেন, সেই সম্বন্ধে পরে আলোচনা করবো । বরক্ষিগণ বদি বুঝেন যে 
কোনও নারী নিছক যৌন তাড়নায় অপরাধীর নিকট চলে এসেছিল, 
তান্ভলে তারা তাঁকে সছুপদেশ এবং সাত্বনার দ্বারা নিরাময় করে 
থাকেন, এই সকল বালিকা যদি বুঝে সে সমাজে তার পূর্ব স্থান ফিরে : 
পাবে তা*হলে তারা অপহারকের বিরুদ্ধে নিশ্চয় বিবৃতি দেবে । রক্ষি- 
গণকে তাকে বুঝাতে হবে বে ও ব্যক্তি তাঁর সামগ্নিক যৌন দুর্বলতার 
সুযোগ নিয়ে তার সর্বনাশ সাধন করেছে, এই কারণে তাকে তার ক্ষমা 
কর! উচিত হবে না। যদি বুঝা! বায় যে অপহারকের প্রতি তার কিছুটা 
ফ্যাসিনেশন বা আগ্রহ এসে গিয়েছে, তা’'হলে লৌহ-চরিত্র 
চিকিৎসকদের উচিত এও ফ্যাঁদিনেশনের মোড় ঘুরিয়ে তা নিজের উপর 
এনে পরে নিজে সরে পড়া» অবশ্য তা তার করা উচিত এ বালিকার 
নিকট হতে অপহারকের বিরুদ্ধে একটি অনুকুল বিবৃতি আদায়ের পর । 

' এমন বহু কম্া আছে যারা এক প্রকার হিষ্টিয় রোগে. মধ্যে মধ্যে 
ভুগে থাকে । এই রোগের কারণে তাদের কোনও ব্যক্তি বা দ্রব্যের 
উপর ঝোঁক পড়ে, এবং এর! অপাত্রে প্রেম নিবেদন করে। যে ক্যা 
কথনও মুখ তুলে কারুর সহিত বাঁক্যালাপ করতে সাহসী হয় নি, সে 
সহসা! নিলজ্জ, মুখরা ও দান্তিক হয়ে উঠে, কখনও কখনও নিুরও । 
গুরুজনদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করতেও এরা কুঠা বোধ 
করে নি। “আমার কি করবে ওরা, আমি ওর কাছে এক্ষুনি চলে যাবো, 
কিংবা বাবা আমাকে দিয়ে পেশা করাতে চেয়েছিল, মা আমার একটি 
অবৈধ সন্তান নষ্ট করিয়ে দিয়েছে, গর মামার আমার উপর কু-দৃষ্টি ছিল, 
আমি রাজি হই নি তাই সে অভিযোগ এনেছে। দাঁদাীও ওর এক 


২১৫ জিজ্ঞাসাবাদ__অপরাবীকে 


বন্ধুর নিকট আমাকে দিয়ে দিচ্ছিল,” ইত্যাদি । অর্থাৎ বে কোন ব্যক্তি 
তাঁর এই তথাকথিত প্রেমের ব্যাপারে বাধা দিবে তাঁর নামেই সে কুৎসা 
রটাতে সচেষ্ট হবে। আদলে কিন্তু উহ! প্রেম নয়, উহ! এক প্রকার 
প্রচ্ছন্ন হিষ্টিয়া রোগ । বাহির হতে বালিকাকে সহজ নারী মনে হলেও, 
প্রকৃত পক্ষে সে একজন রোগিণী মাত্র। এই রোগের এক একটি 
পিরিয়ড বা স্থায়িত্বের ক্ষণ আছে! কেহ নয় দিন পর, কেহ উনিশ 
দিন, কেহ ৫১ দিন, কেহ বা ৯১ দিন পরে নিরাময় হয়ে উঠে। নিরাময় 
হওয়া মাত্র এদের লজ্জ। সরম ফিরে আসে, কারুর মুখের দিকে তারা 
চাইতে পারে না, বাঁপ-মার নিকট এই সময় এর! ক্ষমা ভিক্ষাও করে, 
এবং অপহারকের নাম আর মুখেও আনে না। এইরূপ রোগের সময় 
এদের প্রহার বা.ভত্খসনা করলে সুফল পাওয়া যায়, * অন্যথায় ঘুমের 
'উবধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া ভালে | 

উদ্ধার করার সময় এরা চিৎকার শুরু করে, রক্ষীদের গাল পাড়ে 
ও বাধা দেয়। আঁচড়ে বা কামড়েও দেয়। এই সময় রক্ষীদের উচিত 
এদের প্রতি কঠোর ভাবাপন্ন হওয়া এবং কোনও মহিলার সাহায্যে তাকে 
টেনে তুলে নিয়ে আসা । নিরানয়ের পিরিয়ড বা সময় ন! পার হওয়া 
পর্যন্ত এদের বিবৃতি গ্রহণ না করে রক্ষীদের উচিত অভিভাবকদের 
হেপাঁজতে এদের ছেড়ে দেওয়া এবং অভিভাবকদের সাবধান থাকতে 
বলা, যাতে এই রোগিণী রোগের ঝেণীকে পুনরায় অপহাঁরকের সহিত 
বেরিয়ে না যায়। এই সময় এই সকল বালিকাদের কদাচ হাকিমের 
নিকট পেশ কর! উচিত হবে না, কারণ রোগমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত 


* কিন্তু প্রহার ন! করে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে রাখতে পারলে ফল আরও ভালো 
হয়ে থাকে । অন্যথায় তাকে আটক রাখতে হবে, যাতে নে পালাতে না পারে। 
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এরা অপহারকের স্বপক্ষে বিবৃতি দিয়ে থাঁকে। কিন্তু রোগমুক্তির পর 
এক্স অপহারকের বিরুদ্ধে শিক্ষা মত সত্য বিবৃতি দিতে একটুও কুষ্ঠিত 
হয় না। যদি এমন বুঝা যায় যে এ বালিকা যৌন তাড়না বা হিষ্টিয়ার 
কারণে অপহারকের সহিত পলায়ন করে নি, সে তার সহিত গৃহত্যাগ 
করেছে প্রেমের কারণে, তাহলে রক্ষীদের বুঝে নিতে হবে উহা! কোন 
শ্রেণীর প্রেম, উহ! ব্যক্তিগত, গুণগত বা নিশ্র প্রেম ? কোনও কোনও 
বালিকা মানুষের কতকগুলি গুণকে ভালবাসে, আসলে মানুষটাকে 
তারা ভালবাসে না। কোনও একটি বালিকা হয়তে| মনে মনে ধ্যান 
করেছে ঘে তার স্বামী হবে, দৈর্ঘ্যে ৬ ফুট, বর্ণে গৌর, শিক্ষায় ঢা. A, 
পাশ, মোটর থাকবে, আপন গৃহ থাকবে, বেতন হবে ৫০০২ ইত্যাদি । 
এই সকল হচ্ছে প্র ব্যক্তির এক একটি গুণ। ধরা বাউক কোনও 
বালিকা এইরূপ দশটি গুণ কল্পনা করেছে। এই সময় এমন এক ব্যক্তির 
সহিত তার সাক্ষাৎ হলো, যার মধ্যে তার মনে হ’ল এরূপ ৬টি গুণ 
আছে। এইরূপ ধারণা ( যাহা ভূলও হতে পারে) হওয়ার সঙ্গে সে 
তাকে ভালোও বেদে ফেলো । এইরূপ অবস্থাকে ইংরাঁভীতে বলা 
হয় “লভ, আ্যাট ফাস্ট সাইট |” এইরূপ প্রেম যত তাড়াতাড়ি গড়ে, উহা 
ভাঙেও ততো তাড়াতাড়ি । ওঁ কন্যা যদি এমন আর এক ব্যক্তির 
সংস্পর্শে আনে যার মধ্যে এরূপ ১০টি গুণের ৮টি গুণ আছে, অর্থাৎ 
পূর্ব প্রেমাম্পদের গুণ হতে আরও দুইটি গুণ বেশি আঁছে, তাহলে অমনি 
তার মন পূর্ব ব্যক্তি হতে সরে এসে এই দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রতি ঝুঁকে 
পড়বে, অবশ্য যদি ইতিমধ্যে এ পূর্ব ব্যক্তির সহিত তাঁর ইডি 
সমাধা না হয়ে যায়। 
কোনও কন্যাকে উদ্ধার করে এনে বদি রক্ষিগণ সাইন ও সিস্পটম 
হতে বুঝেন যে তাঁর প্রেম গুণগত, তাহলে রক্ষীের নিজে বা অপর 
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কারুর মারফৎ তাঁকে বুঝাতে হবে যে বস্ততঃ পক্ষে এ সকল গুণ 
এ ব্যক্তির মধ্যে নেই, সে তাকে মিথ্যা কথা বলে ঠকিয়েছে মাত্র । 
কিংবা অনুরূপ আরও ‘অধিক গুণ’ সম্পন্ন যুবকের কথা বলে বা তার 
সঙ্গে তাঁকে ভিডিয়ে দিয়েও তাঁকে নিরাময় করতে হবে। এইরূপ 
প্রক্রিয়ার সাহায্যে তাকে নিরাময় করলে সে অচিরে তাঁকে ঠকানোর 


. জন্য ক্রোধ পরবশ হয়ে ও অপহাঁরকের বিরদ্ধে শিক্ষা মত সত্য বিবৃতি 


দিতে কুষ্ঠিত হবে না। 

গুণগত প্রেমের কথা বলা হলো, এইবার ব্যক্তিগত প্রেমের বথা 
বলা যাউক। ব)ভ্তিগত প্রেমে কন্ঠাবিশেষ মানুষটাকে ভালবাসে, 
মানুষের কোনও গুণকে নয়। এই সকল কন্া প্রায়শ ক্ষেত্রে অশিনিতা 
হয়ে থাকে । এই প্রেম বহুদিন ধরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠে, এজন্ত 
ইহাকে অপসারিত করতে সময়ের প্রয়োজন । আশৈশব বা আবাল্য 
পাশাপাশি বাড়িতে থাকায় বা বহুদিন যাবৎ অবাধ মেলামেশার সুযোগে 
ইহা সৃষ্ট হয়ে থাকে । বদি রক্ষিগণ বুঝেন যে এই প্রেম ব্যক্তিগত, তা” 
হলে চাতুর্ষের সহিত শ্রী বালিকার মনে বাক্প্রয়োগের সাহাব্যে এনে 
দিতে হবে হিংসা ও অবিশ্বীস। অঁ কন্ঠাকে রক্ষীদের বুঝাতে হবে যে 
প্র ব্যক্তি তাকে আর চাঁয় না, তার নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে সে সব্দমক্ষে 
অজস্র নিন্দাবাদ করেছে বা সে গোপনে আরও ছুই কন্ঠার সহিত অনুরূপ 
ভাবে প্রেমাভিনয় করে এসেছে তাকে ঠকিয়ে। কিরূপ প্রণালীতে 
কন্ঠার মন অপহারকের প্রতি বিরূপ করে দেওয়া সম্ভব তা নিম্নের বিবৃতি 
হতে বুঝা যাবে। 


.* প্রয়োজন হলে কথার সার প্যাচে মিথ্যা করেও তাকে তা বুঝাতে হবে, সমাজকে 
রক্ষা করার জন্য ইহার প্রয়োজন। প্রয়োজন হলে কয়েক ব্যক্তির যোগসাজসে অভিনয় 
করেও বুঝাতে হবে। 
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“এ কঞ্ঠার আত্মী়স্বজন, পিতামাতা ও ভাইভগ্নী কিছুতেই এ কন্তার 
মন ফিরিয়ে নিতে পারলো না। উদ্ধার করে আনার পর ও কনার 
সুখে একমাত্র বুলি ছিল রঙ যুবকের কোন দোঁৰ নেই, আঁমি ইচ্ছা করে 
তার সন্ধে গিয়েছি, আমি তার নিকট পুনরায় ফিরে যেতে চাই” ইত্যাদি । 
এদিকে কন্ঠাটির বয়ন ছিল ১৮, আইনমতে অধিকন্ষণ তাঁকে আটক 
রাখতে আমর! পারি না, তার বয়স ১৮ বৎসরের কম হলেও অপরাধীর 
স্বপক্ষে তার এই বিরতি মামলার পক্ষেও বিশেষ ক্ষতিকর হয়। পরিশেষে 
নাচার কন্যার আত্মীরবর্গকে পার্শ্বের কক্ষে অবস্থান করতে বলে তাকে 
আমাদের “ভিজ্ঞাদা কক্ষে’ নিয়ে এলাম । কন্তাঁকে সন্মুখের একটি 
আরাম কেদারায় বসিয়ে সহান্ভৃতির সহিত বললাম, থুকী তুমি ব! 
করেছো, ঠিক করেছো, আমি খুব খুশি হয়েছি, বাঁকে একবার ভালে! 
বেসেছো তাকে তুমি কি করে ত্যাগ করবে?» এইরূপ বাঁক্যজাল 
বিস্তার করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমার প্রতি তার অবিচল 
বিশ্বাস উৎপাদন করা। আমার ভাষণে আশ্বস্ত হয়ে কন্তাটি 
উত্তর করলো, “সব কথা সত্যি বলছেন তো? তাঁকে আমার 
নিকট এনে দেবেন 1,_-নিশ্চয়ই তোমাদের সাহায্য করবো” আমি 
উত্তর করলাম, ‘কিন্তু এ কথ। তোমার বাবার কাছে যেন বলে দিও না? 
তা” হলে’... হু’ তা কেন বোলবো, আমি বোকা মেয়েঞ্জনা”কি ?, 
ক্ঠাটি উত্তর করলো। উত্তরে আমি বললাম, “কিন্ত তার আগে আমার 
সব কথা শুনতে হবে, তোমাকে এখন কিছু খেতে হবে, তুমি এখন 
আমার বোনের মতো ।১ 


“এর পর আমি ভুলিয়ে ভুলিয়ে প্রচুর খাগ্ভাদি তাঁকে খাইয়ে 


দিলাম, যাতে মস্তিষ্কের রক্ত নেমে পাকস্থলীতে উপনীত হয় 
এবং মস্তিষ্কের শক্তি . স্তিমিত হয়ে পড়ে. এর পর একথা 
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সেকথাঁর পর তাকে আমি ভিজ্ঞাসা করলাম, “আচ্ছা! ছেলেটা 
তোমাকে ঠকাঁবে না তে।?__এনা না» কন্তাঁটি উত্তর করলো, 
“ওকে ভালো করে চিনি।” এর পর সহমা সন্দিগ্ধ- হয়ে উঠে বললাম, 
“আচ্ছা ওর নাম কি এই, ওকি অমুক রাস্তায় পৃর্ব্খীকতো, ওর মামার 
নাম কি এই ? এ'যা তাই তো!” (আমার টেবিলের ড্রসারে এ ছেলেটির 
নাম জাল করা কয়েকটি প্রেমপত্র পূর্বাহেই রচিত করে আমি রেখে 
দিয়েছিলাম । বিভিন্ন মামলার সম্পর্কে প্রাপ্ত প্রেদরটীতের পুরনো খামে 
মেইগুলো আমি ভতি কর্জজে রেখেছিলাম । একখানি পত্র সাবধানে বার 
করে নিয়ে তাকে আমি ক্ষুপ্রভাঁবে জিজ্ঞেদ করলাম, “আচ্ছা ও কি এখনো 
অনিমাদের ওখানে যাঁয়? আচ্ছ| তুমি ললিতা নামে কোনও মেয়েকে - 
কি চেনো? খামের উপরকার অনিসা দেবী, ললিতা দেবী নাম দুইটি 
কন্তাটি সুস্পষ্ট রূপে দেখতে পাচ্ছিল, পত্রের নিয়ে লেখী ছেলেটির 
নামও | পত্রটি এমন ভাবে মুচড়ে ধরেছিলীম যেন সে তাহা দেখে 
ফেলতে পারে। কন্ঠাটি এইবার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে গীড়াপীড়ি গুরু করলো, 
“ৰলুন কার পত্র ওগুলো, আমি দেখবে! ?? উত্তরে আমি বললাম, 
“ও সব কিছু নয়, ওসব বিয়ের পরে সেরে যাবে । এতদূর এগিয়ে তুমি 
ফিরবে কি করে?” কন্যা এতক্ষণে নাছোড়বান্দ! হয়ে উঠেছে, অগত্যা 
আমি বলবো! না বলবো না করে অনেক কিছু বললাম, এবং দেখাবে! 
না দেখাবো না করে অনেক কিছু দেখালাম, পুবাহে সংগৃহীত কয়েকটি 
ফটোও। সহসা পরিলক্ষ্য করলাম কন্যাঁটির মধ্যে প্রতিহিংসার উদ্রেক 
হয়েছে, এই স্থযোগে আমি তাঁর নিকট হতে একটি অনুকুল বিবৃতি 
আদায় করলাম এবং তাঁর মন এরূপ নরম থাকতে থাঁকতে তার ছোট 
ভাইটিকে এনে তাঁর কোলের উপর বসিয়ে দিলাম । কন্যাঁটি ভাইটিকে 
বুকের মধ্যে চেপে কানায় ভাসিয়ে দিলে। শুধু তাই নয়, সে তার বাপ, 
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মার পায়ের উপর আছড়ে পড়ে বলে উঠলো, “তোমরা আমাকে ক্ষমা 
করো» এরকম আর কক্ষনো হবে না 

বিভিন্ন প্রকৃতির কন্াকে বিভিন্ন প্রকারে বুঝানো হয়ে থাকে। 
শিক্ষিতা কন্তাকে বা বুঝানো বাবে ত| অশিক্ষিতার উপর কার্যকরী নাও 
হতে পারে। কোনও কোনও রক্ষী অপহারকের মুখ হতে কন্তাগণকে 
শুনিয়ে দিয়ে থাকেন যে সে তাকে আর একটুও চায় না। মুক্তির 
আশ্বাস বাণী শুনিয়ে অপহারকদের কন্তাগণের নিকট এইরপ ভাষণ 
দিতে রাজী করানো গিয়েছে। কোথাও কোথাও বাক্যবাণ দ্বারা এদের 
‘বুঝাতে হবে, “মাতৃভূমি রক্ষার জন্য সীমান্তে বাঁরা প্রাণ দেয় তাঁদের 
কি তরী পুত্র নেই? কিন্তু তার! বৃহত্তর-স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্রতর স্বার্থ বলি 
দিয়ে থাকে। তোমার জাতি ধর্ম বংশগরিমার কথা ভাবো, তাদেরও 
প্রতি কি তোমার কোনে কতব্য নেই? প্রকৃত প্রেমের পরিসমাপ্তি 
ঘটে থাকে স্বার্থ ত্যাগে, তুমি না হয় তার স্থৃতিটুকু পূজা করে 
বাকি জীবন অতিবাহিত করো”, ইত্যাদি। এই ভাবে কন্ঠাঁটিকে 
বুঝিয়ে অপহারককে তার নাগালের বাইরে সরিয়ে দেওয়। উচিত, 
কোনও ক্রমেই তাঁকে কন্যার সহিত দেখা করতে দেওয়। উচিত নয়। 
এই সকল কন্াগণ পুনরায় পারিবারিক পরিবেশে ফিরে এলে যথা সত্বর 
নিরাময় হয়ে উঠে, এজন্য সর্বদাই তাদের বাপমার হেপাজ্রতে ছেড়ে 
দেওয়া ভালে! হবে। অডিভাবকদেরও উচিত হবে তাঁদের একটুও 
ভৎসন| না করে আদর আপ্যায়ন জানিয়ে তাদের ভুলিয়ে রাখা । 
সময়ের ব্যবধানে এই সকল মনোরোগ নিশ্চিতরূপে নিরাময় হয়ে যায়, 
এবং কন্তাগণ তাঁদের এই সকল পূর্বন্থতি দুঃস্বপ্রের মত ভুলে গিয়ে 
থাকে। অপর দিকে বলপুর্বক অপহৃতা কন্যার উদ্ধার হওয়ার পর 


ভয়ে লজ্জায় দুশ্চিন্তায় বহু মিথ্যা বিবৃতি প্রদান করেছে, কেহ কেহ 


২২১. জিজ্ঞাসাবাদ__অপরাধীকে 


সমাজের শাঁসনের ভরে পূব “গৃহে ফিরে আসতেও ইচ্ছা প্রকাশ করেনি । 
এদের যদি বুঝানো যায় যে তাঁরা তাঁদের সামাজিক পূর্ব সন্মান ফিরে 
পাবে এবং তাদের পুনরায় আদর করে ঘরে নেওয়! হবে, তাহলে তাঁরা 
অপহারকের বিরুদ্ধে সকল সত্য অকুষ্ঠচিত্তে প্রকাশ করে দ্রেবে। এমন 
কি যে সকল কন্যা ইচ্ছা! করে বার হয়ে গিয়েছে, তাদের মন বিপরীতমুখী 
হওয়া মাত্র তারাও তাদের এই দুর্গতির জন্য এ অপহাঁরককেই দায়ী 
করেছে, কন্যাদের এইরূপ মনোবৃত্তির স্থযোগ তদন্তকারী রক্ষিগণ প্রায়ই 
গ্রহণ করে থাকেন । 

স্বকীয় কর্মজীবনে আমি এইরূপ বহু কন্যাকে উদ্ধার করে এনেছি । 
শুধু তার নেছটিকে উদ্ধার করিনি, তাঁর পূর্বতন মনটিকেও উদ্ধার 
করেছি। তাদের আমি বিধর্মী এবং স্বধর্মী ছুরত্ত হতে রক্ষা করেছি, 
সেই সঙ্গে তাকে রক্ষা করেছি প্রচলিত আইনের কবল হতেও। কারণ 
প্রচলিত আইন অপহামকের সহিত গমনেচ্ছুক প্রাপ্তবয়স্ক রোগী নারীকে 
রক্ষা করতে পারে নি বরং উহ! কার্যকরী করে অপহীরকের সহায়ক 
হয়েছে। অপদ্ধত নারীকে কেবল মাত্র উদ্ধার করে আনার পরই 
রক্ষিগণের সকল কর্তব্য শেষ হয় না, ও নারীকে তার স্বকীয় পরিবার 
ও পরিবেশে পুনঃসংস্থাপন করাও তাঁর অপর কর্তব্য, এখানে চলিত 
আইনের বিরুদ্ধাচরণের প্রশ্ন উঠে না, এখানে প্রশ্ন উঠে চিকিৎসা 
কার্ষের। একমাত্র রক্ষিগণ দ্বারাই এই সুকার্য সামাধা হওয়া সম্ভব, 
এই সৎ কার্ষে অগ্রদর হয়ে না এলে তার! সমাজের নিকট অপরাধীই 
হবেন। ভুলে গেলে চলবে না যে পারিবারিক জীবন ভেঙে পড়লে 
রা্্ী ও আধিক জীবনও ভেঙে পড়বে । কোনও অভিভাঁবকই চাইবেন 
না যে তার কন্যা অপাত্রে পাত্রস্থ হউক, এইজন্য কন্তাকে ফিরে পাওয়ার 
চেষ্টা করা তীর পক্ষে স্বাভাবিক । এতদ্যতীত কন্ঠাগণও ইচ্ছাকৃত 
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ভাবে বার হয়ে এলেও আঁখেরে বিষময় জীবন যাপন করেছে । অন্ততঃ 
শতকরা আঁশিটি ক্ষেত্রে ইহা অতীব সত্য। আমার বিপথগামী 
ভগিনীদেরও এই সম্বন্ধে অবহিত হতে আনি অনুরোধ করবো । এইরূপ 
বহু কন্তার সহিত আজও আমার দেখা হয় যাঁদের কুমারী অবস্থায় 
আমি উদ্ধার করে এনেছিলাম, এ সকল “জননী ধন্ত। কন্াদের' 
এবং তাদের অভিভাবকদের কৃতজ্ঞতা পূর্ণ সলজ্জ দৃষ্টি আমাকে মনে 
করিয়ে দিয়েছে আমার কঠোর কর্ম জীবনের কথঞ্চিৎ সার্কতা জামি 
মুগ্ধ হয়ে ভেবেছি, অন্য কোন পেশা! গ্রহণ করলে, এর চেয়ে বড় পুণ্য 
কাৰ্য কি করতে পারতাম? 


= অপতদন্তর প্রমাণ সংগ্রহ 
কোনও অপরাধীকে আদালতে অভিযুক্ত করতে হলে বা তাকে 
তার প্রাপ্য শাস্তি প্রদান করতে হলে আদালতের বিশ্বাসযোগ্য রূপে 


প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে। এই সকল প্রমাণ আইন. সঙ্গত ভাবে 


প্রচলিত “আইনের খুটিনাটি” মেনে চলে দায়ের করার প্রয়োজন আছে। 
প্রতিটি প্রমাণ রক্ষীদের সংগ্রহ করতে হবে তাদের কথা ভেবে যাঁদের 
কাছে শেষ বিচারের ভার আছে, তা” না হলে রক্ষীদের সকল পরিশ্রম 
একদিন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। 
প্রমাণ সংগ্রহের সময় রক্ষীদের সুত্র (০10৩) এবং প্রমাণের প্রভেদ 
সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা উচিত। এইন্থত্র বা হদিস এবং প্রমাণ 
বা প্রুফ এক বস্তু বা বিষয় নয়। সুত্র বা ০৩ দ্বারা রক্ষিগণ অপরাধীকে 
খুঁজে বার করেন, অপরাধের স্বরূপ ব। উদ্দেশ্য সহ্বন্ধে অবহিত হন 
এবং সাক্ষ্যপ্রমীণও সংগ্রহ করেন। কিন্ত হুত্র-সুত্রমাতত, উহাকে প্রমাণ 


চে 
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বলা চলে না। হ্বত্র তদন্তের সম্ভাব্য পথের সন্ধান এনে দিলেও সকল 
ক্ষেত্রে উহ! প্রমাণ রূপে গৃহীত হয় নি। এই সকল সুত্রের সত্যতা 
সম্বন্ধেও তদন্তের প্রয়োজন আছে। কেবলমাত্র উহার উপর নির্ভর 
করে সকল ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা অবলম্বন করাঁও উচিত হবে না, 
কারণ এই স্থত্র তান্তকাঁরীকে ভুল পথেও নিয়ে যেতে পারেন 

ধরুন, কোনও এক মুণ্হীন দেহ কোনও এক উন্ুক্ত স্থানে পাওয়া 
গেল ইতিমধ্যে আপনি খবর পেলেন নিকটস্থ এক বাঁড়িতে দুইটা 
ভাই বাদ করতে| এবং নানা কারণে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ছিল। 
পূর্বদিন রাত্রে উভয় ভ্রাতায় তুমুল কলহও হয়েছে এবং মধ্যরাত্রে 
একজন গৃহত্যাগ করে, কিন্ত তখনও পর্যন্ত পে ফিরে আসে নি। 
পিতামাতা আত্মীয়স্বজন তাঁকে খোজাখুঁজি করছেন, কান্নাকাটিও। 
এইরূপ এক সংবাদ আপনি সুত্ররূপে ব্যবহার করে তদন্তের কারণে 
অগ্রসর হতে পারেন। এর পরযঘদি আপনি অবগত হন যে অপর 
ভ্রীতাটিও বহুক্ষণ নিখোজ হয়েছিল এবং পরে যখন সে ফিরে এসেছিল 
তখন তার পরিধেয় বন্ত্রাদিতে রক্তের দাগ দেখা গিয়েছে এবং এর 
পর আপনি যদি এ সকল রক্তমাথা কাপড়-চোপড় ও গৃহ হতে উদ্ধার 
করতে সমর্থ হন, তাহলে এ গুলি প্রমাণ রূপে বিবেচিত হবে, তা’ না 
হলে আপনার পুর্লন্ধ সংবাদটি তখনও পর্যন্ত মাত্র হুত্রূপে 
পরিগণিত হবে। 

কিংবা ধরুন, কোনও এক চুরির মামলার তদন্তে এসে আপনি শুনতে 
পেলেন ফরিয়াদী বা তার লোকজনেরা দা দিয়ে চোরের একটি অঙ্গুলী 
কেটে দিয়েছিল, কিন্তু তা সত্বেও সে পলায়নে সক্ষম হয়েছে । তর 
একদিন পরে হয়তো আপনি শুনতে পেলেন, জনৈক ব্যক্তি কোনও এক 
ডাক্তারের দ্বারা কাঁটা আঙুলের চিকিৎসা করিয়েছে । এই সুত্র 
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ধরে আপনি ও চিকিৎসকের সহিত আলাপ করে প্রত সত্য অবগত 
হতে পারলেন। হয়তো আপনি শুনলেন চুরির দুইদিন পূর্বে এ ব্যক্তির 
হাঁত কোনও এক মেপিনে কাটা গিয়েছিল। এইরূপ অবস্তায় অবশ্য 
আপনার সংগৃহীত এই সুত্র আপনাকে কোনও রূপ সাঁগব্য করতে পারলে 
নাও কিংবা হয়তো আপনি তার নিকট হ'তে অবগত হলেন যে পৃব/রাত্রে 
অর্থাৎ এ চুরির রাত্রে ও ব্যক্তির অন্থুলী কোনও ধারালো অস্ত্র দ্বারা 
কাটা গিয়েছিল এবং এ আহত ব্যক্তির চেহারার সহিত পলাতক 
অপরাধীর আকৃতির হুবহু মিল আছে। এইরূপ অবস্থায় এ আহত 
ব্যক্তির উপর আপনার নির্ভরযোগ্য সন্দেহ আসবে এবং এইরূপ অবস্থায় 
তাকে পাকড়াও কর! আপনার পক্ষে অন্যায় হবে না। এর পর অবশ্য 
আপনি প্র ব্যক্তিকে মিছিল-সনাক্তিকরণ দ্বার। ফরিয়াদী এবং অপরাপর 
সাক্ষা দ্বারা সনাক্তও করিয়ে দেবেন। ফরিয়াদি ব| সাঙ্গীর। যদি তাকে 
অপরাধী রূপে সনাক্ত করে কিংবা এ ব্যক্তির গৃহতল্লান করে অপহৃত 
দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহলে এ সনাক্তকরণ, দ্রব্য উদ্ধার এবং 
কন্তিত অঙ্গুলী মামলায় প্রনাণ রূপে গৃহীত হবে। 
উপরোক্ত ব্যাখ্য! হ’তে বুঝা যাবে বে সুত্র সকল ক্ষেত্রে প্রমাণ নয়। 
সংগৃহীত স্থত্রের তিনটি বিশেষ অবস্থা আছে। সৃুত্রের প্রথম অবস্থায় 
উহার উপর নির্ভর করে কাহারও উপর ব্যবস্থ। অবলম্বন করা অন্তুচিত। 
এই সুত্রান্ুদরণের মধ্যম অবস্থা প্রকটরূপে সন্দেহের কারণ ঘটায় । 
এই অবস্থায় রক্ষিগণ কাহারও বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ। অবলম্বন করলে 
অস্ঠায় হবে না। অত্যাগ্র সন্দেহের কারণে ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার 
দেশের আইন রক্ষিগণকে প্রদান করেছে, কারণ তা’ না হলে দুরহ 
তদন্তের ব্যাপারে অগ্রনর হওয়া অসম্ভব । এইরূপ কোনও ব্যবস্থা পরে 
ইল পে প্রমাণিত হলেও উহাকে অনিচ্ছারুত ভুল বল! হবে। এইরূপ 
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বিপাকে পড়ে রক্ষিগণ বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছেন, তাদের গৃহাদি 
খানাতল্লাস করেছেন, কিন্তু তন্তের পর প্রমাণের অভাবে তাদের মুক্তি 
দিতেও হয়েছেঃ কিন্তু তথাপি এই ভুলের জন্ত শান্তিরক্ষীদের কোনও 
রূপেই দাদী করা বায় নি। এই হুতরান্থদরণের সাফলাজনক শেষ অবস্থাকে 
বলা হয় প্রমাণ। সুত্র বা ০৪০ এবং প্রমাণ_-এই উভয়ের প্রভেদ ও 
প্রকৃত সংজ্ঞ| সম্বন্ধে প্রত্যেক রক্ষারই অবহিত হওয়া উচিত। 

স্বকীয় চক্ষু, কর্ণ, নাসা, ত্বক প্রভৃতি ইন্িরাদ্রির সাহায্যে লজ্ঞান 
হ'তে মান্য যাহ৷ বিবৃত করে মাত্র তাহাই আদালতে গ্রতাক্ষরূপ এ্রমাণ 
রূপে গৃহীত হয়ে থাকে । অপরের নিকট হ”তে শুনা কোনও কাহিনী 
আইনানুসারে এদেশে প্রমাণ রূপে গৃহীত হয় না। অবশ্য ইতিপুবে কোনও 
ব্যক্তি বদি সাক্ষ্য দিয়ে গিয়ে থাকে যে এই কাহিনী আমি অনুককে 
ঘটনার পরমুহূর্তে বলেছিলাম, তাহ! হলে উহা! নিশ্চিত প্রমাণ রূপে গৃহীত 
হবে। কোন ঘটনার অব্যবহিত পরে উহার কাহিনী যদি কেহ কাহাকেও 
জানিয়ে থাকে তাহলে এরূপ বিবৃতি সর্বদাই প্রমাণ রূপে গৃহীত হয়েছে। 
পুলিশের নিকট প্রদত্ত আসামীর বিবৃতি এদেশের আইনান্ুসারে আদালতে 
গ্রাহ্থ হবে না, কিন্ত পুলিশের অবর্তমানে সাধারণ মানুষ, কিংবা কোনও 
বিচারকের নিকট প্রদত্ত আসামীর বিবৃতি বা স্বীকারোক্তি প্রমাণ । - 
মৃত ব্যক্তির জবানবন্দী পুলিশ, সাধারণ মানুষ বা কোনও বিচারক থে 
কোনও ব্যক্তি লিপিবদ্ধ করুন না কেন উহা! প্রমাণ রূপে গৃগীত হবে । 
পুলিশের নিকট প্রদত্ত আসামীর বিবৃতি এদেশের আইনে গ্রাহ নর, 
কিন্ত এ ব্বিতি অনুসারে কোনও দ্রব্যাদি উদ্ধার করা হলে আদাঁমীর 
এটুকু বিবৃতি মাত্র রক্ষিগণ আদালতে সংক্ষেপে বিবৃত, করতে পারবেন। 
যথা, “আসামীর বিবৃতি অনুদারে আমি এই এই দ্রব্য উদ্ধার করতে 
পেরেছি কিংবা আসামী অমুক অমুক স্থানে আমাকে নিয়ে যায় এবং 
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অমুক অমুক দ্রব্যাদি ও ব্যক্তিগণকে দে আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিল 
ইত্যাদি ৷” এতদ্যতীত মালা সম্পর্কীয় প্রতিটি দ্রব্য, এক্সপার্ট রিপোর্টাদি, 
দলিল দস্তখত, লিখন প্রভৃতিও আদালতে প্রমাণরূপে গৃহীত হয়ে থাকে । 

এমন বহু দ্রব্য আছে বাহার একক অবস্থিতি কাঁহারও বিরুদ্ধে প্রমাণ 
রূপে পরিগণিত হয় না। কিন্ত অন্ান্য প্রমাণের সহিত আদালতে পেশ 
করলে ও সকল দ্রব্য আদালতে. নিতান্ত প্রয়োজনীয় প্রামাণ্য ভ্রব্যরূপে 
স্বীকৃত হয়ে থাকে । এই সকল প্রমাঁণকে বলা হয় পরোক্ষ প্রমাণ, 
প্রত্যক্ষ রূপ প্রমাণের সহিত যুক্ত হলে উহা! গ্রহণীয় হয় । এই কাঁরণে 
রক্ষীদের উচিত সম্ভাব্য পরোক্ষ প্রমাণ পৃবণত্রেই সংগ্রহ করে রাখা, 
কারণ ভবিশ্যতে বদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়৷ বায়, তাহলে এ সকল দ্রব্য 
উহাদের সহিত সংযুক্ত করে আদালতে দায়ের করা যেতে পারবে । 
নিম্নের বিবৃতি হ'তে বক্তব্য বিষয়টি বুঝা যাবে। 

“আমি নিহত ব্যক্তির দেহটি বাগানের ভিতর পড়ে রয়েছে দেখলীম, 
এবং এ স্থান হ'তে বহু দূরে একটি বাড়ির নর্দমার জল লোহিত দেখলীম। 
উহা পানের পিচ, কি মনুষ্য রক্ত তা বুঝা গেল না। এরূপ কিছুটা তরল 
পদার্থ বোতলে ভি করে রক্তপরীক্ষকের নিকট পাঠানো হলে। এবং 
রক্তপরীক্ষক উহ! পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিলেন উহা মনুষ্য রক্ত। এই 
ঘটনার এক বংসর পর একজন অপরাধী স্বীকার করলো, তাঁর সন্মুখে 
এক ব্যক্তিকে এ নর্দামার পার্শ্বে নিহত ক'রে হত্যাকারী এ স্থান জল 
দিয়ে ধুয়ে দিয়েছিল এবং ইহার পর তাহার সাহায্যে সেই হত্যাকারী ও 
মৃতদেহটি বাগানে এনে রেখেছিল। 

ওঁ মৃতদেহ ঘটনাস্থল হ’তে বহু দুরে প্রাপ্ত হওয়ায় উহার একক 
অবস্থিতির কোনও মূল্য ছিল না, কিন্ত হাকিমের নিকট প্রদত্ত 
অপরাধীর স্বীকৃতির সহিত রক্তপরীক্ষকের এক, বৎসর পূর্বেকার “নস 


ঙ 
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SS অপতদন্ত-_প্রমাঁণ সংগ্রহ 
রক্ত সম্বন্ধীয? রিপোর্ট একত্রে পেশ হওয়ায় উহা-প্রামাণ্য বস্তুরূপে 


‘পরিগণিত হয়” 


প্রত্যক্ষরূপ প্রমাণ অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষরূপ প্রমাণের মূল্য অধিক। 
পরিবেশ সম্ভূত প্রমাণ ইহার প্রকৃষ্ট উদ্াহরণ। ইংরাভীতে ইহাকে বলে 
সারকমস্টান্সিয়াল এভিডেন্স। মানুষ মিথ্যা বললেও বলতে পারে, 
কিন্তু পরিবেশ কখনও তা বলে না। কেহ কেহ ইহাকে পরিবৈশিক 
প্রমাণও বলে থাকে । এমন বহু টুকরা টুকরা ঘটনা বা অসংলগ্ন কাহিনীর 
সন্ধান আমরা পাই, যাদের একক অবস্থিতির কোনও মূল্য নেই। কিন্ত 
এরূপ বহু কাহিনী বা ঘটনা বা প্রাপ্ত দ্রব্যাদির সম্ভাব্য একত্র সমাবেশ 
মূল কাহিনী নিভুলরূপে নির্দেশ করতে সক্ষম। অকুস্থলের পরিবেশ 
এবং অবস্থানও বহু স্থলে প্রকৃত ঘটনা নির্দেশ করতে সহায়ক হয়েছে। 

পরিবৈশিক প্রমাণের সহিত একটি মোটা তারের জালের সহিত 
তুলনা করা চলে। এই জাল কোনও ব্যক্তি বা জীবের উপর আমরা 
নিক্ষেপ করলাম। এই জালের কোকর সকল যদি বৃহদাকার হয়, 
তাহলে ও জীব উহার একটির ফাঁক দিয়ে নির্গত হয়ে যাবে। 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে এ জালের সন্নিবেশিত ফোঁকর দিয়ে নির্গত 
হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। সেই জীব প্রাণপণে দেহের 
শক্তি নিয়োগ করে ও জালের কোনও এক দুবল অংশ ছিড়ে বার 
হয়ে এলো । কিন্তু এমনও হতে পারে যে সে জালের ফোকর দিয়ে 
বার হয়ে আসতে তো পারলোই না, এমন কি প্রাণপণ চেষ্ট! করেও 
এ জালের কোনও অংশ ছি'ড়ে বার হ'তে সক্ষম হলো না। এইরূপ 
অবস্থায় একে বেড়াজাল বলা হয়। এই বেড়াজালের সহিত পরিবৈশিক 
প্রমাণের তুলনা! করা চলে । " 

কেহ কেহ বলেন, পরিবৈশিক প্রমাণ চাক্ষুষ প্রমাণ নয়, উহা অনুমান 


অপরাধ-বিজ্ঞান ২২৮ 


মাত্র। এই কারণে উহার উপর নির্ভর করে কাহাকেও শান্তি প্রদান 
করা সঙ্গত হবে না । কিন্ত ঘটনারাঁজী অনুধাবন করে বদি অনুমান 
দ্বারা একটি মাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া! বায়, দুইটি বা তিনটি সিদ্ধান্তে 
আসা না যায়, তাহলে উহাকে অকাট্য প্রমাণ বলা চলে। অনূরস্থ 
পর্বত শিখরে ধুম দেখ! যাচ্ছে, একমাত্র অগ্নি হ'তে ধূম নির্গত হয়, 
এই কারণে এ পাহাড়ে আগুন আছে ইহ! অনুমান দ্বারা বলা সম্ভব । 
অগ্নির অবস্থিতির কোনও চাক্ষুষ প্রমাণ না থাকলেও আমরা 
নিঃলঙ্কোচে রাঁপ দেব যে এখানে আগুন আছে। বহু ক্ষেত্রে চারটি 
তথ্যের মধ্যে মাত্র তিনটির চাক্ষুষ শমাণ পেয়ে চতুর্থটি যে কি বস্তু বা 
বিষয় ত! আমর! নির্ভুলরূপে বলে দিয়েছি । নিপ্নের মাল! সম্পকিত 
আঁলোচন! হ'তে বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে । 

“কোনও এক বেশ্টালয় হ'তে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দুই ব্যক্তি ছুটে বার 
হয়ে আনতে দেখলো । এই ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্রাদিতে তাঁরা রক্তের 
দাগও দেখতে পেলো। এই কারণে তারা তাকে রাস্তার উপর 
পাকড়াও করলো, কিন্তু তাহারা তাহার নিকট হ'তে কোনও অন্ত্রাদি 
উদ্ধার করতে পারে নি। এর পর তাঁরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে এ বাড়িতে 
এনে এক কক্ষে রক্তাগ্রুত অবস্থায় এক নারীকে শায়িত দেখতে পেলে। | 
কোনও বিবৃতি ন! দিয়ে ও নারী একটু পরেই চির শান্তিলাভ করেছিল । 
এ বাটাতে মাত্র দুইজন সাক্ষী পাওয়া গেল যাঁরা বললে! অপরাধীকে এক 
ঘণ্টা পূর্বে ওঁ কক্ষে প্রবেশ করতে দেখেছে কিন্ত কথন যে সে বার হয়ে 

গেল তা তাঁরা দেখতে পায়নি ।” 

উপরের এই টুকরা টুকরা কাহিনী হ'তে ও অভিযুক্ত ব্যক্তিই যে 
হত্যাকরী তা নিঃসন্দেহে বল বাবে কি”না তাহ! বিবেচ্য । আমার মতে 
এ ব্যক্তি হত্যাকারী হতেও পারে আবার নাও হ'তে পারে। কারণ 


২২৯ অপতদন্ত_ প্রমাণ সংগ্রহ 


এইখানে উপরিউক্ত তথ্যসমূহ হ'তে একটি মাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
যায় না। কারণ এমনও হ’তে পারে যে এ নারীর একজন পুরানো উপপতি 
ছিল । এইদিন হয়তো সে এ নারীর কক্ষে এসে দেখেছে অভিযুক্ত ব্যক্তি 
তার রক্ষিতা নারীকে উপভোগ করছে । ক্রোধ ও ঈর্ধায় অধৈর্য হয়ে সে 
ছুরিকা দ্বারা এ নারীকে প্রথমে আঘাত করে এবং পরে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে 
সে পলায়ন করতে থাকে । অভিযুক্ত ব্যক্তি হয়তো তাঁর পিছন পিছন 
ছুটে তাকে ধরবাঁর চেষ্টা-করেছিল, কিনব! সেও এই বীভৎস দৃশ্য দেখে 
পলায়ন করছিল । হতবিহ্বল হয়ে যাওয়াতে সে চিৎকার করতে পারে 
নি এবং ফিনকি দিয়ে উঠা রক্ত তারও গাত্রে লেগে গিয়েছে। এইরূপ 
এক বিবৃতি বদি ও অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রদান করে তাহলে বুঝতে হবে 
পরিবৈশিক প্রমাণের বেড়াজাল হ’তে সে বার হয়ে আসতে পেরেছে । 
কিন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি বদি একটি রক্তমাখা ছুরিকা হস্তে ধরা পড়ে যেতো 
এবং কোনও সাক্ষী বদি বলতো যে মাত্র দশ মিনিট পূর্বে সে এ অপরাধী 
এবং ও নারীকে এ ঘরে একত্রে অবস্থান করতে দেখেছে এবং অপর 
আর এক সাক্ষী যদি বলতো! বে গ্রায় অর্ধবণ্ট। যাবৎ সে এ নারীর কক্ষের 
ছুয়ারের নিকট রোঁয়াকে বসে ছিল, মাত্র দশ মিনিট পূর্বে পূর্বোক্ত 
সাক্ষীকে একবার ছুই মিনিটের জন্য এ ঘরে প্রবেশ করতে দেখেছে, 
অপর কোনও ব্যক্তি উহার পর এ ঘরে আর প্রবেশ করেনি, সে 
সহসা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এ ঘর হ'তে রক্তমাখা চুরি হাতে বার হ'তে দেখে 
চেচিয়ে উঠে, তার চিৎকার শুনে বু লোক এ কক্ষে ঢুকে দেখে এ 
নারী নিহত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, এর ছুই মিনিট পর অভিযুক্ত 
ব্যক্তিকে দুইজন পথচারী রাজপথ হ'তে পাকড়াও করে অকুস্থলে নিয়ে 
আসে, আর এই সকল সাক্ষী-সাবুতের সহিত রক্ষিগণ ও স্থানের একটি 
নক্সা দায়ের করে বদি প্রমাণ করেন বে এ কক্ষ হ'তে বার হয়ে আসবার 
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এ একটি মাত্র দরজা আছে, তাহলে অকাট্যরূপে প্রমাণিত হবে যে এ 
অভিযুক্ত ব্যক্তিই ও রমণীকে হত্যা করেছে, যদ্নিও চাক্ষুষ কেহ তাকে এ 
নারীকে হত্যা করতে দেখে নি। 

পরিবৈশিক প্রমাণ কিরূপ সাবধাঁনতার সহিত সংগ্রহ করতে হয় 
তাহা নিম্নের কাহিনী হ'তে বুঝা বাবে । 

“কোনও এক ঘেরা মাঠে কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তি টেনিস খেলছিল। 
এমন সময় “মরে গেলুঘ” চিৎকার শুনে তাঁরা বার হয়ে এসে দেখলে, 
নিহত ব্যক্তি রক্তাপ্নুত অবস্থায় শুয়ে আছে, এবং এ ক্লাবের বেয়ার! “জীন” 
তার বুকে নিবদ্ধ ছুরিখানি টেনে বার করছে। এ ছুরি 
পরীক্ষা করে তারা দেখলেন উহার বাটে শ্রী বেয়ারার নামের আদ্তক্ষর 
“]* খোদিত রয়েছে । এ বেয়ারার নাম ছিল জীন, এই কারণে তীর! 
সিদ্ধান্ত করলেন এ ছুরিখানার মালিকও ও বেয়ারা জীন। এই সকল 
কারণে উপস্থিত সকলের ধারণ! হয়েছিল হত্যাকারীও ওঁ বেয়ারা৷ ভীন। 
কিন্ত পরবর্তী তদন্তে প্রকাশ পেলো দ্রন নামক এক ব্যক্তি যাহার 
নামের আগ্ক্ষর “]”_তার ছুরি দিয়ে এও ব্যক্তিকে নিহত করে 
ইতিপূর্বে ই পলায়ন করেছিল এবং বেয়ার! জীন তাড়াতাড়ি ছুটে এসে 
ওঁ ব্যক্তিকে বীচাঁবার জন্য বক্ষে নিবদ্ধ ছুরিখানি দয়াপরবশ হয়ে বার 
করে নিচ্ছিল মাত্র ৷” 

অভিযুক্ত ব্যক্তির ঘটনার পূর্বের এবং পরের আচরণ গ্রভৃতিও প্রমাণ 
পে গৃহীত হয়ে থাকে। এই সকল পূর্বাপর আচরণ ও উক্তি এবং 
কার্ধাদির সময় এবং তারিখও প্রয়োজন বোধে গ্রমাণরূপে বিবেচিত 
ইয়েছে। কোনও ঘটনা বা দ্রব্যাদি দেখা বা গুনার হ্যায় উহা না দেখা 
ও না নাও ক্ষেত্র বিশেষে প্রমাণ রূপে বিবেচিত হবে । “ঘটনার আশে 
পাশে বহু ব্যক্তি কার্যরত আছে, অথচ ফরিয়াদীর চিৎকার কেহ গুন তে 


hs 
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পেলো না”, এইরূপ বিবৃতি সমূহকে বিপরীত প্রমাণ রূপে উল্লেখ করা 
হয়ে থাকে। ইহা দ্বারা প্রমাণ করা হয়ে থাকে বে এরূপ ঘটনা 
কদাচ ঘটে নি অর্থাৎ উহার অভিযোগ সর্বেব নিথ্যা। এইরূপ অবস্থায় 
সাহায্যের জন্য চিৎকার স্বাভাবিক এবং উহা? না করা অস্বাভাবিক । 
চিৎকার ন! করার অস্বাভাবিক কার্যও বিপরীত প্রমাণ রূপে গৃহীত 
হবে। পরিবৈশিক প্রমাণের জন্য এই সকল “না যাওয়া, না দেখা, না 
শুনা, না বলা” প্রভৃতি তথ্য সবিশেষ প্রয়োজন । এতদ্বাতীত থে কোনও 
অপরাধই সংঘটিত হউক না কেন উহার মূলে থাকে একটি বিশেষ উদ্দেশ, 
এই জন্য রক্ষীদের সর্বাগ্রে অপরাধের উদ্দেশ্য বা মোটিভ, প্রমাণ করা 
উচিত। নিয়ে অপর একটি পরিবৈশিক প্রমাণমূলক মামলার কাহিনী 
উদ্ধৃত করা হলো । 

“অমুক মেথর-গলির ভিতর গ্রত্যুষে এক ঝাড়ুদার একটি ভোজালি 
সহ একটি মুণ্ডহীন দেহ আবিদ্ধার করলো । সরকারী ডাক্তার অকুহ্ছলে 
এসে মৃতদেহ পরীক্ষা করে জানালেন যে, পেশী সমূহের কাঠিগ্ এবং রক্তের 
জমাট হ'তে তিনি বুঝেছেন বে এ ব্যক্তি এ দিন রাত্রি দুই ঘটিকায় এ 
স্থানে নিহত হয়েছে । আর্টারি (শিরা) হ'তে নিক্ষিপ্ত (ফিনকি) রক্ত 
দেওয়ালে পরিলক্ষ্য করে তিনি বুঝেছেন যে, ও স্থানেই লোকটিকে হত্য। 
করা হয়েছে । 

তদন্তে জানা গেল যে ও মৃত ব্যক্তির নাম অমুক বাবু। তিনি 
একবার অমুক থানায় পেট কেশে গ্রেপ্তার হন। জামিনের কাগজে 
গ্রদত্ত টিপের সহিত মৃত দেহের অন্গুলির টিপ, মিলিয়ে ইহ! ভানা গিয়াছে। 
এতদ্যতীত মৃত ব্যক্তির হাতে আঁকা উদ্ধি এবং কুশ পা ও পিঠের 
অপারেশনের দাগ হ’তেও তাহাকে সনাক্ত করা গিয়েছে। 

এক্ষণে এমন দুই জন সাক্ষী পাঁওয়। গেল যাঁর! বললো যে এ তারিখে 
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রাত্রি বারটার সময় হত্যাকারীকে তারা নিহত ব্যক্তি সমভিব্যাহারে 
ট্যা্সি হ'তে নেমে ওঁ মেথর গলিতে প্রবেশ করতে দেখেছে । নিহত 
ব্যক্তিকে এ সময় তাদের মদৌন্সন্ত মনে হয়েছিল, হত্যাকারী প্রকৃত পক্ষে 
তাকে জোর করে টেনে এ গলির মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল । অপর চার পাঁচ- 
জন সহ-ভাড়াটিয়ার বিবৃতি হ'তে জানা গেল বে এ তারিখে রাত্রি তিন- 
টার সময় তারা হত্যাকারীকে একটা রক্তমাখা পুটুলি ও একখানি ছোরা 
হাতে তাদের এজমা।ল বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখে অবাক হয়ে যাঁয়। 
সাক্ষিগণ তাকে দেখে ফেলায় সে তার রক্তমাখা ধুতি ও পাঞ্জাবী 
তাড়াতাড়ি ছেড়ে নূতন জামা কাপড় প'রে পুনরায় বাঁড়ি হ'তে বার হয়ে 
যায়। এই নকল সাক্ষী ব্যতীত একজন গৃহহীন সন্ন্যাসী সাক্ষী সাক্ষ্য 
দিয়েছিলেন বে হত্যাকারীকে তিনি অমুক পুদ্ধরিণীতে একটা পু'টুলি এ 
তারিখে রাত্রি চার ঘটিকায় নিক্ষেপ করতে দেখেছিলেন। শান্তি 
রক্ষিগণ এ অপরাধীর বাটী ভল্লাস করে ওঁ অপরাধীর পরিত্যক্ত 
রক্তমাথা ধুতি পাঞ্জাবী উদ্ধার করে রক্তপরীক্ষকের নিকট পাঠিয়ে 
দিলেন, এবং রক্ত পরীক্ষকের রিপোর্ট হ'তে জানা গিয়েছিল উহাতে 
মন্স্তরক্ত আছে এবং এ রক্ত এবং মৃত ব্যক্তির দেহাবরণের রক্ত একই 
গৃপের রক্ত। অপর দিকে অপরাধীর দেহে কোনও রূপ ক্ষত ছিল না 
এবং তাহার দেহের রক্ত ছিল ভিন্ন গৃপের। অপর কয়েক জন সাক্ষীর 
বিবৃতিতে ইহাও প্রকাশ পেলো যে ছুই দিন পূর্বে এক ভ্ত্রীলোকঘটিত 
ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে তুমুল কলহ হয় এবং হত্যাকারী নিহত ব্/ভিকে 
হত্যা করবে বলে শাদায়। ইহার পর রক্ষীদল ও সন্ন্যাসী সাক্ষী কথিত 
পুক্রিণী গহ্বর তল্লাস করে একটি বিকৃত ছিন্ন মস্তকও উদ্ধার 
করতে পেরেছিল। এতদ্বতীত কোনও এক কামার সাক্ষী অকুস্থলে 
প্রাপ্ত ভোজালিটি সনাক্ত করে বিবৃতি দিয়েছিল মাত্র একদিন 
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পূর্বে অপরাধী উহা তার নিকট হ'তে ছুই টাকা মূল্যে ক্রয় করে 
এনেছিল |” 

__. উপরোক্ত রূপ পরিবৈশিক প্রমাণ হ'তে বুঝ! গিয়েছিল যে হত্যাকারী 
প্রেম ঘটিত ঈর্ধার কারণে ছুই দিন পূর্বে এ ব্যক্তিকে হত্যা করবে স্থির 
করে। এর পর সে তাকে ভুলিয়ে মদ খাইয়ে এ মেথর গলির মধ্যে ও 
তারিখে রাত্রি বারটাঁর সময় নিয়ে বাঁয়। এবং রাত্রি ছুই ঘটিকা আন্দাজ 
সময়ে সে তাঁকে ও স্থানে ছুরি দ্বারা হত্যা করেছিল। পরে সে মুণ্টি 
ভোজালি দ্বারা কর্তন করে ফেলেছিল এবং প্র মুণ্ডটি পুটুলি বেধে সে 
বাড়ি এনে রক্তমাখা জামা কাপড় ছাড়ে এবং তাহার পর সে শ্রী মুণ্ড সহ 
ওঁ পুষ্ধরিণীতে এসে উহ! সেইখানে নিক্ষেপ করে । এ 

এই স্থলে টুকরা ঘটনা ও কাহিনীর সহিত তারিখ এবং সময় সংযুক্ত 
হয়ে অকাট্য পরিবৈশিক প্রমাণের সৃষ্টি করেছে । 

বড় বড় ষড়যন্ত্র মূলক মামলায় বহু ব্যক্তি দলগত ভাবে বহু অপরাধ 
বহুদিন যাবৎ সাধিত করে থাকে । এই সকল মামলায় দলের প্রত্যেক 
ব্যক্তিই প্রত্যেক অপরাধের সময় উপস্থিত থাকে না, কিন্তু তা সত্বেও 
প্রায়শঃ ক্ষেত্রে লুষ্টিত দ্রব্যের হিস্যা তাঁরা পেয়ে এসেছে। অন্যথায় এমনও 
হয়ে থাকে যে দলের দুই একজন ব্যক্তি সাক্ষাৎ ভাবে অপরাধ সমুহে 
লিপ্ত থাকে নি কিন্ত তারা বড়বন্ত্রে লিপ্ত থেকেছে এবং অন্থান্ত বহু উপায়ে 
বা অর্থ বা অস্ত্র দ্বারা বা মাল বা দেহ পাচারে দলের লোকেদের সাহীব্য 
করেছে। এই সকল ব্যক্তিকে মূল অপরাধ সমূহে অভিযুক্ত করা 
সম্ভব না হলেও এদের যড়যন্ত্রের অপরাধে অভিযুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। 
একক বিচারে যার! নিশ্চিত রূপে মুক্তি পেতো তার! দলগত ষড়যন্ত্রের 
বিচারে শান্তি পেয়ে থাকে। 

এই সকল মামলায় প্রথমে প্রমাণ কর! প্রয়োজন বে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের 
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মধ্যে অপরাধের উদ্দেশ্যে একটি বড়যন্ত্ হয়েছিল এবং এ যড়বন্তামুনারে « 
এ সকল অপরাধ সমাধা করা হয়েছে। এই স্থলে রক্ষীদের প্রমান 
করতে হবে কোনও একদিনে কোনও এক সময়ে কোনও এক স্থানে 
প্রত্যেক অপরাধী মিলিত হয়েছিল এবং তাঁদের মধ্যে একজন ব। দুইজন 
এই সম্বন্ধে একটি বিশে প্রস্তাব উত্থাপন করে এবং অপর সকলে এ 
প্রস্তাব অনুযায়ী অপকার্য করতে স্বীকৃত হয়েছিল এবং এর পর 
অপরাপর ব্যক্তি একে একে এ দলের উদ্দেশ্য অবহিত হয়ে উহাতে 
. স্বেচ্ছায় যোগ দেয় ইত্যাদি । 
ধরা যাউক, ১০ ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করে গঙ্গার 
এক ঘাটে নিয়ে এলো, কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র পাচ ব্যক্তি নৌকায় 
তুলে তাকে ওপারে নিয়ে গেলো এবং গ্দার ওপারে ধেয়ে এদের 
একজন প্রস্তাব করলো, “এইবার একে হত্যা করা যাউক'। এই প্রস্তাব 
শুনে এই পাঁচজনের একজন ভন পেয়ে ও স্থান হ'তে সরে পড়লো 
এবং এর পর বাঁকি চারজন ব্যক্তি তাকে এক ভাঙা বাড়িতে নিয়ে 
গেলো» এদের তিনজন বাহিরে পাহারায় রত থাকলো এবং একজন 
তাকে ভিতরে এনে হত্যা করলো। এই স্থলে ‘হত্যা করবো” এই 
প্রস্তাব উত্থাপনের সহিত প্রকৃত ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে । এই কারণে দলের 
প্রথম পাঁচ ব্যক্তি যার! গঙ্গার ওপারে থেকে গিয়েছে তারা এবং বে 
ব্যক্তি গদ্দার এপারে এসে খুনের প্রস্তাব শুনে ভয় পেরে কিংবা সহায়তা 
করতে রাজী, না হয়ে সরে পড়েছে নে এই খুন সম্বন্ধীয় ষড়যন্ত্রের 
সাওতায় পড়বে না। বড়ঘন্ত্রের আওতায় পড়বে মাত্র চার ব্যক্তি যারা এ 
প্রস্তাব শুনার পরও প্রস্তাব উত্থাপকের সহিত অপকাঁ্ষে রত হয়েছিল। 
বডবন্ত্র মূলক বা! গ্যাঙ কেশ সমুহে সম্যক প্রমাণের জন্ত প্রায়শঃ ক্ষেত্রে 
একজন রাজনাক্ষীর বা এপ্রভারের প্রয়োজন হয়ে থাকে । মামলার 
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.. প্রতিটি ঘটন! সত্য রূপে প্রকাশ করায় তাকে ক্ষমা করে মুক্তি 
দেওয়া হয়। মুক্তি লাভের ইচ্ছায়, আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে, 
অন্ুতাঁপের কারণে - কিংবা প্রলোভনে পড়ে বহু অপরাঁধা রাজসাক্ষী 
হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে থাকে, যদিও এই অবস্থার কারণ স্বরূপ মুখে 
অন্ুতাঁপের উল্লেখ করার রীতি আছে। সাধারণত বে ব্যক্তি সমুদয় 
অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট থেকেছে তাকে রাজসাক্ষী করলে স্থবিধা 
হয়ে থাকে, তা'না হলে দুই তিন ব| ততোধিক রাজসাক্ষীর প্রয়োজন হয়। 
এইজন্য বহুক্ষেত্রে রক্ষিগণ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যজিদেরই রাসাক্ষীরূপে 
বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। রাজসাক্ষীদের নান। কারণে জা।মনে মুক্ত না 
রেখে জেলের পৃথক কক্ষে আবদ্ধ রাখা সমীচীন, তা না হলে তাদের জীবন- 
হানির শঙ্কা থাকে । এতদ্যতীত রাজসাক্ষীদের আপন আয়ত্তে রাখার 
জন্য মধ্যে মধ্যে তার সহিত জেলে দেখা-সাক্ষাৎ করাও প্রয়োজন । 
রাজসাক্ষী রূপ ব্যক্তিদের স্বেচ্ছায় কোনও হাকিমের নিকট একটি পরিপূর্ণ 
স্বীকৃতি করা পূর্বাহলেই উচিত হবে। 

কোনও অপরাধী যদি অপরের বিরুদ্ধে ব। নিজের বিরুদ্ধেও স্বীকারোক্তি 
করে তা’হলে উহ! প্রমাণ রূপে গৃহীত হয়ে থাকে, কিন্তু কোনও অপরাধীর 
বিবৃতি সহঅপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ রূপে গ্রাহ্‌ হওয়া উচিত কিনা 
তাহা! বিবেচ্য । কিন্তু কোনও অপরাধী বা রাজদাক্ষীর বিবৃতি বা 
স্বীকারোক্তির প্রত্যেক ঘটন! যদি নিরেপক্ষ সাক্ষীদের দ্বারা সমথিত হয় 
. তাহলে উহ! বিশ্বাসযোগ্য হবে। বক্তব্য বিষয়টি একটু বুঝিয়ে বল! 
বাউক। ধরুন, কোনও এক রাল্রসাক্ষী নিয়োক্তরপ একটি বিবৃতি 
আদালতে প্রদান করলো। 

«আমর! দশজন যুবক সুর্মা হোটেলে প্রায়ই একত্রে চা পান করতাম 
এবং সেইখানে আমাদের আলাপ ধীরে ধীরে জমে উঠে। এর পর 


“ 
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এক দিন. আমরা লেকের মাঠে যাই, সেইখানে ১নং আসামী অপরাধ 
সম্বন্ধে প্রস্তাব করে এবং আমর! সকলে উহাতে রাজী হই। ১০ই জুন 
আমরা রাত্রে হুমায়ুন কোর্ট হ'তে একটি গাঁড়ি চুরি করি এবং পরে সার- 
কুলার রোডে একটি পেট্রোল পাম্প ভেঙে পেট্রোল সংগ্রহ করি। এ দিন 
- রেড র্যেডে এক ব্যক্তিকে আমর। চাপাঁও দিয়েছিলাম । ১৯শে জুন আমরা 
চৌরদ্ি থেকে একটি ওয়েপন কেরিয়ার গাঁড়ি চুরি করে হাওড়ায় যাই 
এবং ও রাত্রে পর পর চারটি দোকান ভেঙে জিনিস পত্র চুরি করি। 
ও সকল দ্রব্য হ'তে কয়েকটি বেছে তুলে নিয়ে বাকি দ্রব্য সহ গাড়িটি 
আমরা লি রোডের মোঁড়ে ফেলে সরে পড়ি। ২৮শে জুন আমর! সেপ্টাল 
রোড হ'তে অপর একটি গাঁড়ি চুরি করে ব্যাটরায় বাই, পথি মধ্যে একটি 
কন্যাকে জোঁর করে তুলে তাকে বলাৎকার করি এবং তার পর তাঁকে 
চলন্ত গা? ডিহ'তে ফেলে দিয়ে ব্যাটরায় গাড়িখানা রেখে হরিপুর রেল 
স্টেশন হয়ে কোলকাতায় ফিরে আনি । এ রেল স্টেশন হ'তে আমর! দশ 
খানি কলিকাতায় আসার জন্য প্রথন শ্রেণীর টিকিটও কিনেহিলাম। 
কলিকাতায় ফিরে এসে আমর! শিপ্র। হোটেলে উঠি এবং সেখানে 
স্ব স্ব নাম ধানও লেখাই ।” 
এই মামলার তদন্তে সুম হোটেলের লোকজন এ ১০ জন অপরাধীকেই 
সনাক্ত করে বলে, তার! এও হোটেলে একত্রে এনে প্রায়ই চা! পান করতো । 
ওই সকল বিবৃতি হ'তে আমরা উহাদের এপোনিয়েশন বা যোগাযোগ 
গ্রমাণ করি, অর্থাৎ প্রমাণ করি তাঁরা পরম্পর পরম্পরের অপরিচিত নয়। 
বডবন্ত বা গ্যাও কেখে এইরূপ যোগাযোগ প্রমাণের বিশেষ প্রয়োজন | 
স্থানীয় কোতোয়ালী সমূহের নখি-পত্র হ'তে আমর! অবগত হই, ১০ই জুন 
হুমায়ূন কোর্ট হ’তে এবং ১৯শেজুন চৌরদ্দি হ'তে এবং ২: শে জুন সেন্টাল 
রোড হ'তে শী নথরের গাড়িগুলি চুরি গিয়েছিল এবং উহাদের 


uf 
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মধ্যে ওয়েপন' কেরিয়ারটি দ্রব্য সহ লি রোড হ'তে এবং অপর 
একটি গাড়ি ব্যাটর! গ্রাম হতে উদ্ধার কর! হয়েছে। ওয়েপন কেরিয়ারটি 
মালিককে ফেরৎ দেওয়া হলেও উহার মধ্যে অবস্থিত বেওয়ারিশ ত্রব্যাদি 
তখন পর্যন্ত স্থানীয় থানায় জমা আছে। ১০ই জুন সাঁরকুলার রোডের এক 
পেট্রোল পাম্প হ'তে সত্যই পেট্রোল চুরি হয়েহিল এবং চাপা পড়া আহত 
ব্যক্তিকেও আমর স্থানীয় থানার সাহায্যে খুঁজে বার করি। উপরি উক্ত 
অপনৃতাঁ এবং ধর্ষিত! কন্যাটিকেও আমরা ব্যাটরার নিকট খুঁজে' বার 
করতে পেরেছিলাম । 

উপরি উক্ত কোনও কোনও সাক্ষীকে এবং ঘটনা সমূহের প্রত্যেকটি 
স্থান রাজসাক্ষী আমাদের সন্ধে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল এবং এ 
সকল সাক্ষিগণের কেহ কেহ মিছিল সনাক্তিতে অপরাধীদের কাউকে না 


কাউকে সনাক্ত করতেও পেরেছিল। তছুপরি রাঁজসাব্মীর পূর্ব স্বীরলুতি :. 


( হাকিমের নিকট ) এবং বর্তমান বিবৃতি বে দত্য তা বিভিন্ন নিরপেক্ষ 
সাঞিগণ সমর্থনও করেহিল। এইরূপে বহু আয়াঁস দ্বারা আমরা এ 
দলের সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মামলা এবং উহাদের কারুর কারুর 
বিরুদ্ধে ছুই একটি মূল মামলা (ডাকাতি, টুরি,বলাৎকার এভৃতি) প্রমাণিত 
করতে পেরেছিলাম । 

বড় বড় মামলার প্রমাণ সংগ্রহের মধ্যে বহু ফাঁক থেকে যায়, প্রমাণের 
এই ফীঁকসকলকে বলা হয় মিসিও লিঙ্ক । বহু স্থলে ছুই প্রস্থ প্রমাণের 
মধ্যে সংযোগের অভাবে বড় বড় মামলা আদালতে টিকে নাই। 
ধরা যাউক, দশ ব্যক্তি একটি লরি চুরি করে হাওড়ায় এসে চারটি 
দোকানে ডাকাতি করলো এবং লুগ্িত দ্রব্যাদি হতে ছুই একটি 
দ্রব্য বেছে নিয়ে বাকি দ্রব্য সহ এ লরি রেড রোডের মোড়ে ফেলে 
পালিয়ে গেন। তদন্ত দ্বারা আমরা ডাকাতির সাক্ষী সাবুত পেলাম, 
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পরিত্যক্ত দ্রব্যাদিও তাঁরা সনাক্ত করে গেলো । এক্ষণে যদি আমরা 
একজন সাক্ষী যোগাড় করতে পারি যে ও ব্যক্তিদের সে দ্রব্যাদি /সহ 
এ লরি খানে ফেলে যেতে দেখেছে, কিংবা সে পথ চলছিল এমন সময় 
একজন অপরাধী (বাঁর সঙ্গে তার পূর্বে পরিচয় ছিল) তাকে এ লরি 
করে একটু এগিয়ে দিয়েছিল, এমন কি এ সকল দ্রব্যাদি তাঁকে বিক্রয় 
করতেও চেয়েছিল, তা হলে প্রমাণের এই বড় ফাক পুরণ করে দিয়ে সে 
অপরাধাদের জেলের পথ স্থগম করে দেবে । 

(কোনও কোনও রক্ষীপুঙ্গৰ বলে থাকেন, যদি কোনও ব্যক্তিকে 
আমরা নিশ্চিত রূপে অপরাধী বুঝি এবং তা সত্বেও সাক্ষ্য প্রমাণের 
অভাবে সে মুক্তি পায়, তা হলে তাঁর জন্য দায়ী তদন্তকারী রক্ষী নিজে । 
ছুই একজন এমনও মনে করেছেন বে এই অবস্থায় বহু সত্য সাক্ষীর সহিত 
প্রমাণের ঘাটতি বা গিসিও, লিঙ্ক” পুরণের জন্য ছুই একটি মিথ্যা সাক্ষী 
সংগ্রহ করলে পাঁপ হবে না। কারণ এই সকল ঘাটতি প্রমাণ, ঝ| দুইটি 
বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে বা উহাদের সমগ্রিকে সংযুক্ত করে, তাঁহার অভাবে বড় 
বড় যড়বন্ত্ের মামলা আদালতে ফেনে গিয়েছে। এদের মতে আইনের 
ফাকে দুর্দান্ত আসামীকে মুক্তি পেতে দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়, কিন্ত 
ভারতীয় রক্ষিগণ এইরূপ অপকার্য কথনও পছন্দ করেন নি। ) 

॥ এই দেশে কোনও অপরাধীকে অপরাধীরূপে প্রমাণ করতে পারলে 
সরকার বাহাদুর তাদের নানাবিধ পুরস্কার প্রদান করে থাকেন, কিন্তু 
কোনও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিরপরাধ প্রমাণ করলে, রক্ষিগণ সেই জন্ত 
কখনও পুরস্থত হন নি। বহু ক্ষেত্রে বহু আয়াসে তদন্ত দ্বারা প্রকৃত অপরাধী 
কে তা রক্ষিগণ নির্ণ করেছেন, কিন্তু সমধিক প্রমাণের অভাবে তাঁকে 
আদালতে সোপর্দ করা ধার নি, কিংবা আদালত হ’তে সে এই কারণে 
যুক্তি পেয়েছে। এইরূপ অবস্থা ঘটলে রক্ষিগণ পুয়স্কার তো পানই নি, 
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বরং বহু ক্ষেত্রে তিরস্কৃত হয়েছেন । এই সকল শাসনতান্িক বিলিব্যবস্থ! 
কোনও কোনও ছুর্বলমতি রক্ষীকে মিথ্যা সাক্ষ্য সংগ্রহেও প্ররোচিত 
করেছে । এই সকল কারণে উধ্বতিন রক্ষীদের সাফল্য বা অসাঁফল্যের 
, কথা তুলে দেখা উচিত অধস্তন রক্ষিগণ তদন্ত সম্পর্কে প্রতিটি করণীয় 
বা প্রয়োজনীয় কার্য সুষ্ঠুভাবে সমাধা করেছে কিনা? অপরাধী কে? 
তা নির্ণীত হলে অপরাধ নিরোধের কারণে তার উপর আমর শাসন- 
তান্ত্রিক লক্ষ্য রাখতে পারি, যাতে এঁ ব্যক্তি পুনরায় এরূপ অপরাধ ন! 
ক’রতে পারে। তদন্ত সম্পর্কে ইহ! কম সাফল্যের বিষয় নয়। 

অপরাধ-সম্পকাঁর প্রমাণসমূহ মূলত ছুই প্রকারের--ঘখা (১) ইন্দরিয়- 
গ্রাহথ বা সাধারণ, ইংরাজীতে ইহাকে বলা হয় কিসিক্যাল প্রমাণ, (২) 
এবং সারকামস্ট্যান্সিয়াল বা পরিবৈশিক প্রমাণ । এই উভয়বিধ প্রমাণ 
আবার দুইটি প্রধান উপশ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে থাকে, যথা (১) সংগৃহীত 
এবং (২) সৃষ্ট প্রমাণ । সংগৃহীত প্রমাণ ছুই প্রকারের যথা» বিবৃতিমূলক 
এবং দ্রব্যদস্তূত। 


সাধারণ এবং 
ফি প্রমাণ 


] 
হী প্রঃ স্ষ্ট প্রমাণ 


বিবৃতি দ্রব্যাদি 


সাধারণ বা ইন্দরিয়গ্রাহ বা. ফিসিক্যাল প্রমাণ এবং বৈষয়িক প্রমাণ 
সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। তদন্ত ব্যগদেশে আমরা সাক্ষীর বিবৃতি 
এবং প্রামাণ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে থাকি। এই উভয়বিধ গ্রমাণকে 
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আমর! সংগৃহীত প্রমাণ বলে থাকি । যে কোঁনও প্রমাণই আমর! সংগ্রহ 
করি ন! ফেন উহার সম্বন্ধে কাউকে না কাউকে আদালতে বিবৃতি দ্রিতে 
হবে। কেহ বদি কোনও দ্রব্য সংগ্রহ বা উদ্ধার করে তাহলে এ দ্রব্য 
আদালতে পেশ করে এওঁ সম্পর্কে একটি বিবৃতিও দিতে হবে, বা কোনও . 
পরীক্ষক যদি কোনও দ্রব্য পরীক্ষা করে তা’হলে এরূপ পরীক্ষ। সম্পর্কীয় 
রিপোর্ট এবং এ দ্রব্য আদালতে পেশ করে এ সম্পর্কে বিবৃতিও দিতে : 
হবে।* এইরূপে আমরা দেখতে পাঁবো যে কোনও প্রমাণই আমরা 
সংগ্রহ করি না কেন শেষ পর্যায়ে উহা কারুর না কারুর মুখে বিবৃতির 
আকারে প্রকাশ পেয়ে থাকে। 

সংগৃহীত ব! উদ্ধারিত দলিলপত্র এবং দ্রব্যাদি কিংবা, চিহ্নাি, রক্ত, . 
বৌনসার প্রভৃতি প্রমাণকে আমরা ভ্রব্যসন্তৃত প্রমাণ বলে থাকি। 
অপন্বত দ্রব্য, প্রামাণ্য দ্রব্য, অন্ত্রশন্ত্র পদ ও টিপ চিহ্ন, রক্তবিন্দু বা 
বৌনসার ইত্যাদি এই শ্রেণীর প্রমাণ । এতদ্ব্যতীত যে সকল প্রমাণ আমরা 
তদন্তকালে হু করি উহাদের আমরা বলে থাকি কষ্ট গ্রমাণ। যথা 
অকুস্থলের নক্সা, ফটো গ্রাফ, শব-ব্যবচ্ছেদ্দিক বা পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট, 
ফি্ধার প্রিণ্ট ও ফুট প্রিন্ট বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট, মৃত্যুকালীন জবানবন্দী ও 
মিছিল সনাক্তিকরণের দলিল, রক্তপরীক্ষক প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের রিপোট 
প্রভৃতি বাহ! তদন্তের সময় বা পরে স্ষ্ট হয়ে থাকে তাকে বল৷ হয় সুষ্ট 
প্রমাণ। 

হত্যা, বলাৎকার, ডাকাতি প্রভৃতি সাংঘাতিক মামলার তদন্তে 
ডপরোক্ত সকল প্রকার প্রমাণেরই প্রয়োজন হয়ে থাকে । কোনও মামলার 
তান্তকারীদের এ মামনার স্বরূপ ন্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন । 


* এক্সপার্ট রিপোর্ট সম্বন্ধে কেবলমাত্র রিপোর্টই আদালতে পেশ কর| হয়ে থাকে। 
এক্স সার্টকে আদালতে বিবৃতি দিতে হয় ন|। 
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ধরুন, কেহ যদি জাল নোট বা জাল মুদ্রার মামলার তদন্ত করেন, 

| তা’ হল তাঁকে অবগত থাকতে হবে কোন কোন দ্রব্য, বন্তাদি ও 
কাচামালের এই সকল জালিয়াতির জন্ত প্রয়োজন হয়ে থাকে। তা’ না 

হলে কোনও গৃহাদি খানা-তল্লানীর সময় কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য, যন্ত্র বা 
মালমশলা এই মাঁমল৷ প্রমাণ করার জন্ত সংগ্রহ করতে হবে তা রক্ষীরা 

. বুঝবেন কি করে। কিরূপ দলিল দ্রব্যাদি জুয়াখেলার জন্য প্রয়োজন 
হয়ে থাকে তা না জানা থাকলে জুয়ার আড্ডায় হানা দেওয়াও রঙ্গীদের 
পক্ষে নিরর্থক। চুরি, রাহীজানি ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধ কিরূপে. 
সংঘটিত হয় এবং উহাতে কিরূপ অন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা না জান! 
থাকলে রক্ষিগণ অনুরূপ অস্কৃবিধাই ভোগ করতে বাধ্য । হত) প্রভৃতি 
অপরাধে রক্ষিগণকে বুঝে নিতে হবে কিরূপ অস্ত্রাদির সাহায্যে আঘাত 
সংঘটিত হয়েছে। তা” না হলে কোন্‌ অস্ত্রের জন্য তারা তাস করবেন 
৮.7 'তাতীরা বুঝবেন কি করে। এই কারণে বিভিন্ন আঘাত এবং অন্তাদি 
সম্বন্ধে রক্ষীদের বিশেষ[জ্ঞান থাক! প্রয়োজন । কোন অস্ত্র বা শস্ত্র দ্বারা 

বা কোন আগ্েয়ান্ত্র দ্বারা কিরূপ ক্ষত সৃষ্ট হতে পারে তা রক্ষীদের অবগত 

... থাকা সবাগ্রে প্রয়োজন । বিষ প্রয়োগে হত্যা সম্বন্ধেও এইরূপ বলা 
চলে। এই কারণে রক্ষীদের বিভিন্ন বিষ, তাদের বিভিন্ন চিহ্ন 
ও স্বরূপ এবং রোগীর উপর তাদের ক্রিছা সম্বন্ধেও রক্ষীদের সচেতন থাকা 
প্রয়োজন ৷ রক্ষীর! সাইন ও সিম্পটম্‌ হ'তে যদি বুঝেন যে বিশেষ একটি 
বিষ তাঁর উপ্র প্রয়োগ করা হয়েছে, ত!” হলে তিনি মাত্র এ বিশেষ 
বিষের শিশির জন্য অকুস্থলে তল্লাস করতে পারেন এবং শী বিষ নিকটস্থ 
কোনও দোকান হ'তে ইতিপূর্বে ক্রয় করেছে কিনা তাহাও অবগত হতে 
সচেষ্ট হতে পারেন। ক্ষতের স্বরূপ ও পরিধি হতে কোন অন্তর দ্বারা 
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ক উহা সাধিত হয়েছে, উহা সাধারণ সন্ত্র না বস আগ্নেয়াস্ত্র এবং উহ| 
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কতদুর স্থান হ'তে প্রয়োগ করা হয়েছে, এ ক্ষত আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে স্বয়ং 
কুত বা উহা! পররুত কার্ধ, শরীরের কোন অংশে উহ! প্রবেশ করেছে এবং 
কোন অংশ হতে উহ! বার হয়ে গিয়েছে তাহাঁও বিবিধ বিজ্ঞানের 
সাহায্যে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব । এই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পরবর্তী 
অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে । শক্ত বিজ্ঞান, বিষ বিজ্ঞান, দেহ বিজ্ঞান 
প্রভৃতি বিভিন্ন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকলে রক্ষিগণের পক্ষে 
প্রামাণ্য দ্রব্য সংগ্রহীর্থে কোনও স্থান পরিদর্শন নিরর্ক হবে। বিষ 
প্রয়োগের মামলার তদন্তে রক্ষীদের উচিত হবে রোগীর বিষ্ঠা বা বমন 
লাঞ্ছিত বিছান। এবং তৈজস পঞ্জাদি, অকুস্থলে প্রাপ্ত খাদ্য পাত্র, ভুক্তীব শিষ্ট 
খাদ্য, থাল!, গেনাস, তরল পদার্থ, শিশি বোতল ওধধাদি সন্দেহ মাত্র 
গ্রহণ করা এবং এই সকল প্রামাণ্য দ্রব্যাদি সবত্ধে রসায়ন পরীক্ষকের 
নিকট রাসায়নিক ও আণুনীক্ষণিক পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া । 
অনুরূপভাবে বলাৎকার মামলার তদন্তে রক্ষীদের প্রাথমিক কার্য হবে 
অপরাধী এবং ধাঁবতা নারীর, উভয়ের পরিধেয় বন্ত্রাদি রাসায়নিক 
পরীক্ষকের নিকট প্রেরণ করা । এতদ্যতীত তাদের যৌন-দেশ পরীক্ষার্থে 
উভয়কেই সরকারী ডাক্তারের নিকট পাঠাতে হবে। সাধারণত খুন এবং 
বলাৎকার অপরাধ সর্ব সনক্ষে সংঘটিত হয় না। এই স্থলে বৈজ্ঞানিক 
প্রমাণের উপর আমাদের নির্ভরশীল হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। এই 
সকল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও তত্সম্ত,ত প্রমাণাদি সম্বন্ধে আমরা পরবর্তী 
অধ্যায়ে আলোচনা করবো । 

প্রামাণ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করার পর উহ! যাতে মামল! শেষ হওয়া 
পর্যন্ত অভগ্র বা অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত থাকে রক্ষীদের তাঁর ব্যবস্থা 
করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন । বিজ্ঞানসন্মত ভাবে পুটুলিকরণ বা প্যাকিং 
দ্বারা আমরা উহাদের সংরক্ষিত করে- থাকি। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার 


২৪৩ অপতদন্ত-_ প্রমাণ সংগ্রহ 


জন্য দ্রব্যাদি বিশেষজ্ঞদের নিকট অভগ্ন ও অবিকৃত অবস্থায় পাঠানো 
গ্রয়োজন। আদালতে পেশ করার দিন পর্যন্ত ও সকল দ্রব্য সুষ্ঠুভাবে 
রক্ষা করতে রক্ষিগণ বাধ্য। সুুরপে পুটুলিকরণ কেবলমাত্র বিজ্ঞান 
নয়, উহা আর্ট বা কলাও বটে। 

পুটুলিকরণ বা প্যাকিংএর বিবিধ পদ্ধতি আছে। সাধারণত 
রক্তমাখা বন্ত্রাদির যে অংশে রক্ত আছে তাহা উপরের দিকে রেখে 
কোনও ট্রাঙ্কের তলদেশে হস্ত করা উচিত এবং ইহার পর এ পেটিকার 
তলদেশে ওঁ বন্ত্র খণ্ডের উভয় দিকে কয়েকটি ছিদ্র করা প্রয়োজন। এ 
সকল ছিদ্র পথে স্থল সুত্র গলিয়ে বস্তের যে অংশে রক্ত নাই সেই অংশে 


, উহাদের ন্যস্ত করে উত্তমরূপে বেঁধে দেওয়া উচিত এবং ইহার পর 


এ ট্রাঙ্ক বন্ধ করে সদর শহরের বৈজ্ঞানিকাগারে পাঠানোর নিয়ম আছে। 
কোনও বৃক্ষ পত্রে বা কাগজে বদি রক্তের দাগ থাকে তা’হলে উহাদের 
রক্তমাখা অংশ উপরে রেখে উহার তলদেশ আটা বা লেইএর সাহায্যে 
ছোট চৌকা কাগজের বাক্সের তলদেশে সেঁটে দিতে হবে । এবং তার 
পর উহার মুখ ঢাকনি দ্বারা টেকে সিল করে রক্ত পরীক্ষকের নিকট 
পাঠাতে হবে। বহু ক্ষেত্রে কীচের গ্র্যাশ বা বোতলের গাত্রে অঙ্গুলির 
ছাপ পাওয়। গিয়েছে, এইরূপ ক্ষেত্রে একটি গোল পিচবোর্ডের চাকতি 
উহার উপরে এবং অনুরূপ একটি পিচ বোর্ডের চাকতি উহার নিয়ে রেখে 
দিতে হবে এবং এর পর এ উভয় চাঁকতির প্রান্তদেশে পর পর 
কয়েকটি ছিদ্র করে, এ ছিদ্র পথে সুত্র গলিয়ে এমনভাবে বেঁধে 
দিতে হবে যাঁতে বোতল বা গ্র্যাশ উহাদের মধ্যদেশে রক্ষিত থাকবে 3 
এবং ইহার পর একটি সাইজ মত কাঁটা পিচবোর্ড দ্বারা উহাদের 
বেষ্টিত করে এক একটি গোল বাক্সে পরিণত করতে হবে । 

সাধারণ কাচের দ্রব্যাদি তুলার সাহায্যে প্যাকিং করারও নিয়ম. 
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.. আছে। প্যাকিং পদ্ধতির কোনও ধারাবাহিক নিয়ম নেই, ইহা কুস্থলে : 
প্রাপ্ত মাল মশল্লা এবং তদন্তকারী রক্ষীদের অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধিমত্তার 
উপর সমধিক নির্ভর করে থাকে । পরবর্তী পরিচ্ছেদে রক্তবিজ্ঞান এবং 
পদচিহ্ন ও টিপ শাস্ত্র আলোচনা কালে বিবিধ বৈজ্ঞানিক প্যাকিং বা 
না / পুটুলিকরণ সদন্ধে পুনরায় বলা হবে । 

4) 


এই সম্পর্কে উল্লেখ যোগ্য যে প্রত্যেক পুটুলি সীল করে উহ| নম্বরী 
ক. করে দিতে হবে, যথা ক, থ, গ, কিংবা ক-১ ক-২ খ-১, খ-২ ইত্যাদি । 
২. এই সকল চিহ্ন বা নম্বরের উল্লেখ করে লিখে দিতে হবে কোন কোন: 
. নম্বরের পুটুলিতে কোন কোন দ্রব্য রক্ষিত আছে এবং মামলার সংক্ষিপ্ত 
3 i বিবরণ সহ এ’ও লিখে দিতে হবে, কি কারণে এবং কিরূপ পরীক্ষার জন্ত 
এসকল দ্রব্য বিশেষজ্ঞের নিকট পাঠানো হলো । এতদ্যতীত দ্রব্যাদি 
বা বন্জাদির যে অংশে রক্ত বা যৌনসার আছে, বিশেষজ্ঞের পরীক্ষার: 
সুবিধার জন্য তাহার হতে ঘিরে লাল বা নীল পেনসিল দ্বারা গোল 
দাগ দেওয়া উচিত হবে। এই সকল দ্রব্যাদি বিশেষজ্ঞদের নিকট বথা 
* রি স্বর প্রেরণ করা উচিত, তা’ না হলে, বিশেষ করে রক্তের ন সন্মাংশ বিনষ্ট খু] 


ডন উহা মান্য বা অন্ত কোনও জীবের ত বলা যাবে না। এইরূপ 
অবস্থাকে ইংরাঁজিতে ' বলা হয়ে থাকে ডিদ্ইনট্রগেশন অব. ব্লাড. বা 4 
 রক্তকণার বিকৃতি প্রাপ্তি। অধিক সময়ের ব্যবধানে রক্তকণ| অনুরূপ 

অৱস্থা পরি হয়ে থাকে। 
' 
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মানুষকে সনাক্তকরণের এবং অপরাধী নির্ণয়ের ব্যবস্থা পৃথিবীতে 


এতাবৎ যাহা আবিষ্কৃত হয়েছে তন্মধ্যে পদচিহ্ন এবং টিপচিহ্ন সর্বোৎকষ্ট- 
1 রূপে স্বীকৃত হয়েছে। ইহা ভারতবাসীদের পক্ষে সবিশেষ গৌরবের 
বিষয়, কারণ এই উভয়বিধ চিহ্ুশীন্ত্র ভারতবর্ষে প্রথম আবিষ্কৃত হয়, এমন 
কি অপরাধী নির্ণয়ার্থেও এই উভয়শান্ত্র সর্বপ্রথম এই দেশে প্রযুক্ত 
হয়েছিল । পৃথিবীর শিক্ষিত মানব মাত্র অবগত আছেন যে বাংলা 


. পুলিশের বর্তমান ফিন্ধার প্রিণ্ট, ব্যুরো পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ফিল্গার- 


প্রিন্ট, ব্যুরো বা প্রতিষ্ঠান । 


সাহায্যে তা করা হ'ত। কিন্ত প্রতি দ্বাদশ বৎসর পরে; বহক্ষেত্রে 
.. মুখাবয়বের আমুল পরিবর্তন ঘটেছে। কোনও ব্যক্তির বাল্যকালের 
যৌবনের, প্রৌঢ়াবস্থার এবং বার্ধক্যের ফটো-চিত্র তুলনা করলে এই সত্য 


সনাক্ত করা সকল ক্ষেত্রে নান! কারণে সম্ভব হয় না। মানুষের অস্তঃস্বভাব : 
ফটোতে কখনও পরিস্দুট হয় না, উহা একমাত্র পেটিঙ বা অস্কনের দ্বারা 


“ফুটাতে পেরেছি, এই কারণে অভিজ্ঞ ব্যক্তি না হ’লে ফটোর সাহায্যে 
| মানুষ সকল সময় পরিচিত ব্যক্তিদেরও চিনতে পারে ন1।  অধুনাকালে, 
মানুষের কর্ণের কুগুলীর ধারা ও নীতি অনুসরণ করে মনুষ্য সনাক্ত 


পূর্বকালে মানুষকে সনাক্ত করতে হলে কেবল মাত্র মুখাবয়বের ৷ ১ 


বিশেষরূপে প্রতীত হবে। এতদ্যতীত ফটোগ্রাফির সাহায্যেও মান্য 


{ ফুটানো সম্ভব । ফটোগ্রাফিতে আমর! মাত্র মুখের নির্ভীব ছাঁচ এবং আদল... 


গের বিজ্ঞান সৃষ্টির প্রচেষ্টা হয়েছে, কিন্তু এই পদ্ধতি এখনও পর্যন্ত | 
কেরা স্বত্ত লাভ করে নি। মধ সনাক্ত করণের জনত tS 
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অন্তান্য বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করলেও’ অপরাধী নির্ণরার্ধে পদচিহ্ন 
এবং আঙ্গুলের টিপচিন্নের সাহায্য গ্রহণ করতে রক্ষিগণ বাধ্য। 
প্রথমে পদ-চিহ্ন-শান্ত সম্বন্ধে বলা যাউক । ভারতবর্ষে হিন্দুগণ কর্তৃক 
ইহা সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং উত্তর ভারতে বহু শতাঁবী যাবৎ ইহার 
প্রচলন আছে। খোঁজি নামক একদল বা গোষ্ঠী বিজ্ঞানের সাহায্যে 
প্রাইভেট গোয়েন্দার কার্য করে এসেছে। সাধারণ মানুষ এমন ' কি 
রাজ সরকার পর্যন্ত প্রয়োজন মত এদের সাহায্য গ্রহণ করতো। অকুস্থল 
বা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এরা অপরাধীদের পদচিহ্ন সংগ্রহ করতো 
এবং তাহার পর রাজপথ ভুলসিক্ত করে উহার পার্শ্বে তারা গোপনে 
অবস্থান করতে! । প্রতিটি পথিকের পদচিহ্ন লক্ষ্য করে সহসা এক 
ব্যক্তিকে' এরা পাকড়াও করে প্রমাণ করতো বে এওঁ ব্যক্তিই ওদিনকার 
এ অপরাধটি সমাধা করেছে। এতদ্বাতীত এরা ' সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের 
পদধুগলের সহিত অকুস্থলে প্রাপ্ত পদচিহ্বের তুলনা করেও আপন অভিমত 
নিভূলরপে প্রকাশ করেছে। 
ব্রিটিশ রাজত্বকালে পুলিশ বিভাগ উপরোল্লিখিত গেষ্ঠীর নিকট হতে 
এই পদচিহ্ন বিশ! আয়ত্ত করে উহ! কাজে লাগায় এবং পরে বিদেশী রাষ্ট্র 
সমূহে ভারতীয় অনুকরণে এই বিদ্যার প্রচলন হয়। এই খৌঁজিগণ বংশ 
পরম্পরায় এই বিদ্যা অধীত করেছিল, ইহার উন্নতি সাঁধনও । পদচিহ্ন 
শান্ত সম্পর্কে ইহাদের নিজস্ব বৈজ্ঞানিক পরিভাষাও আঁছে। বৈজ্ঞানিক 
তুলনার কারণে সমগ্র পদচিহুকে এরা প্রধানত তিনটি বিভাগে ভাগ করে 
নিতো, বথা-_(১) আলুটি (২) পেব (৩) শশীকো বা তলি। «পেব” কে 
ইংরাজিতে বলা হয় “Foot base”, এড়িকে বলা হয় হিল্‌ এবং শখাকো বা 
: তলিকে বলা! হয় “ব্রিজ । পদচিহ্ছের ডানদিককার রেখাকে বলা হতো 
‘জেন জেবী”। উহার বাম পার্থের বা ভিতরের রেখা বুঝাবার জন্য 


/ 


1. 


চা পদচিহ্ন এবং টিপচিহ্ন 


অগ্ুরূপ পরিভাষা তাঁরা ব্যবহার করেছে। ইংরাজিতে ইহাঁদের অনুবাদ 
কর! হয়েছে বথাক্রমে “আপার লাইন” এবং “ইনার লাইন।? পদতল চিহ্বের 
মধ্যকার ফাকা স্থানটিকে বলা হতো পেব। ইহার ইংরাজি করা হয়েছে 
ওপেন স্পেশ। বুড়ো আঙ্গুল বা বিগ, টো’কে বলা হতো আঁছুটা। অনুরূপ 
ভাবে সেকেণ্ড টো’কে ছুলী, থার্ড টোকে তিদরি, ফোর্থ টোকে চৌথীঃ 
এবং ফিপ্র. টো”কে বলা হতো! চিচি। পর পৃষ্ঠার চিত্র দুইটি অনুধাবন 
করলে বক্তব্য বিষয়টি বুঝা যাবে। ) 

উপরের ২নং চিত্রটি অনুধাবন করলে পদচিহ্ন তুলনা করার রীতিনীতি 
সম্বন্ধে অবগত হওয়া! বাঁবে। প্রথমে পদচিহ্টি কোনও এক কাগজে 
ট্রেশ করে উঠিয়ে নিতে হবে এবং তাহার পর ৯নং ভিন্রান্বায়ী কয়েকটি 
রেখা উহার ডভয় পার্শ্বে, মধ্যস্থলে, উপরে ও নিয়ে সন্নিবেশিত করতে 
হবে। যথা--£১ B রেখা দ্বারা পদচিহ্ের সমগ্র দৈর্ঘ্য বুঝাবে। CD 
রেখা হতে ও পদচিহ্ন প্রস্থে কত তা বুঝা বাবে। এই ০1১ রেখা AB 
রেখার উপর পাঁরপেণ্ডিকুলার রূপে স্থাপিত করে উহার প্রন্থ মাপার 
CE রেখা হ’তে আমাদের পদচিন্ছের বাকের 


প্রয়োজন হয়ে থাকে। 
CF] রূপ কোণ মেপে 


গভীরতা কত তা আমরা অবগত হয়ে থাকি। 
আমর! পদান্গুলির নাবাল (51870) সম্থন্ধে অবগত হয়ে থাকি । 

সকল ক্ষেত্রে অনুরূপ পূর্ণাবয়ব পদচিহ্ন আমরা প্রাপ্ত হই না। এই 
অবস্থায় অর্থ পদচিহ্ের উপর দুইটি বিন্দু কেটে আমরা অঙ্থ্রপ 
মাপজোপ রেখার সাহায্যে করে থাকি। এই সকল রেথাদির 
সাহায্যে মীপজোপ ব্যতীত পদতলে অবস্থিত খিচ খীচ দাগ, *ত্রিঃলশু 
কুশপা, অঙ্গুলি বা পদতলের বিরুতি হ’তেও আমর! তুলনাঁর সময় বহু 
সাহাষ্য পেয়ে থাকি। দুইটি মানুষের পদতল চিহ্ন এখনও পর্যন্ত কখনও 


একরূপ দুষ্ট হয় নি। এইজন্য অপরাধ-নির্ণয়ের ব্যাপারে উহার 


বিভক্ত করে থাকি, বথা := 
(১) SUNKEN বা খোঁদল চিহ্ন ।-_যখন পদচিহ্ন সমত৷ 


বলা হয় “খোদল চিহ্ন” নরম মৃত্তিকা, বাঁলুকা, কর্দম, গোবর গাদী 
প্রভৃতির উপর পা পড়লে 2 পদ চিহ্নের সৃষ্ট হ্য়। রঃ ip 


চ্হি নদীর বালুকা সৈকতে আমরা প্রাপ্ত হয়ে কি নদীর Ik Sl 
_ নেমে গেলে ক্থঞ্চিৎ শক্ত ভিজা বালুকা সৈকতের সৃষ্টি হয়। এই 
__ ভিজা, বালুকা সৈকতে পা পড়লে পদচিহ মাত্ৰ সামান্য বা অকিঞ্চিৎকর রঃ 
 খোঁদলের স্বষ্ট করে। এইরূপ পদচিহ্ৃকে বলা হয়ে থাকে মধ্যম-গ্রান্থ- 
চিহ্ন । পায়ের অর্ধেক গোবর গাদায় এবং উহার অর্ধেক সমতল 
ক্ষেত্রে পড়লে ও পায়ের একাংশ খৌদল চিহ্ন এবং অপরাংশ সমতল : 
J ee hie এইরূপ দ্বিমুখী পদ-চিহকেও বল 
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কোনও মামলার প্রাথমিক সংবাদ লিপিবদ্ধ করার সময় তদন্তকারী 


রক্ষীদের উচিত সংবাদদাতাকে জিজ্ঞাসা কর! তারা অকুন্থলে কোনও 


পা বা টিপ চিহ্ন আবিষ্কার করেছে কি’না ! যদি তাঁহার উত্তর তয় “হু”, 


_ তা’হলে উহার বিবরণ প্রাথমিক সংবাদ বহিতে তৎক্ষণাৎ লিপিবদ্ধ করা 


উচিত হবে। অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে ছুই জন নিরপেক্ষ সাক্ষীর সন্মুখে 
রক্ষীদের পদচিহ্ের জন্য খোঁজ খবর করার প্রয়োজন আছে । অপরাধীদের 


প্রবেশ এবং নির্গমন পথে, মূল ঘটনাস্থলে, অপরাধীদের আগমন ও 
পলায়ন পথে বা! উহাদের পূর্বাপর মিলন স্থলে পদচিহ্ছের জন্য 


অনুসন্ধান করা উচিত হবে। এই সকল পদচিহ্ন নিরপেক্ষ সাক্ষীদের 


সম্মুখে গ্রহণ এবং সংরক্ষণ করা সকল ক্ষেত্রেই উচিত হবে। 


বদি কোনও স্থানে বহু পদচিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় এবং যদি বুঝ! যায় বে 


সকল পরচিহুই এক ব্যক্তির তা’হলে সবোত্তম পদচিহ্টি তুলনা করার 


EA 


জন্য সংরক্ষিত করতে হবে। যে সকল দ্রব্য বা জমির উপর পদচিহ্ন 
গড়ে তাদের সকল গুলি সংরক্ষণের জন্য ও দ্রব্য বা ভূমির অংশ সহ 


উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া সকল ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। কেহ কেহ পদচিহ 


সম্বলিত ভূমি মণ্ডপাকারে তলা হ'তে চেঁচে বা খুঁড়ে তুলে নিয়েএসেছেন। 
স্থবিধার কারণে সাধারণত এ সকল পদচিন্কাদির ছাচ বা mould 
তৈয়ারি করে ব! ট্রেশিং পেপারে ট্রেশ করে উহাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা 


করা হয়েছে। 


“পদচিহ্ন যদি সমতল চিহ্ন হয় তালে উহাদের অনুরূপ পদচিহ্ন 


₹ সেলুলয়েড পেপার, পাতলা কাচ, অয়েল বা টিস্তু পেপার, তৈলাক্ত, 
সাধারণ কাগজ, কারন পেপারের সাদ! আচ্ছাদন প্রভৃতির সাহায্যে 


ট্রেশ করে অন্য এক কাগজে হুবহু তুলে নেওয়ার রীতি আছে। যে সকল 


₹ ব্যক্তির নেঙা হাত, তার! বাম দিক হতে এবং যাহারা ত! নয় তারা 


৮ 
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ডান দিক হ'তে ট্রেশ করলে ফল ভালো হয়ে থাকে। এতদ্বারা 
হাতের চেটোর চাপ মূল পদচিহ্ের উপর পড়ে উহাকে বিকৃত করে 
দেয় না। পদচিহ্বের চারিদিককার বহিঃরেখার উপর উহার ভিতরাংশে 
যদি কোনও খিশ্চর্খীচ দেখা যায় তাহলে উহাদেরও যণাবথরূপে অঙ্কিত 
করে নিতে হবে । কখনও কখনও বহিঃরেখা বিচ্ছিন্ন দেখা যায় অর্থাৎ 
উহা যুক্ত থাকে না, এইরূপ অবস্থাও চাতুর্ষের সহিত অঞ্ষিত করে নিতে 
হবে, রূপ ফাক ফুটকি বা ডট দ্বারাও প্রদর্শন করা চলে। 

যদি পদচিহ্ন খৌঁদলাকারে প্রকাশ পেয়ে থাকে, তা'হলে তরলাকুত 
প্্যাসটার অব. প্যারিস, মোম, সিমেণ্ট, পিচ, কিংব। মাটি ও খোদলে 
ঢেলে খৌদল ছাচ তৈয়ারি করে নেওয়া উচিত । 

সমতল-পদচিহন সমতল-পদচিহ্বের সহিত এবং খেশদল-পদচিহ্ন 
খেখদল-ছীচের সহিত তুলনা করা হয়ে থাকে। এই কারণে সন্দেহ 
ভাঁজন ব্যক্তিদের পদচিহ্ন প্রয়োজন মত খোঁদল ছাচাকারে বা সমতল 


; চিহ্কাকারে বিশেষজ্ঞের নিকট পাঠাতে হবে। অবশ্য সন্তব হলে বিশেষজ্ঞের 


নিকট সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সশরীরে প্রেরণ করা উত্তম ব্যবস্থা হবে। 
সাধারণত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের পদতলে আমরা প্রিটিং কালি মাখিয়ে 
তাহাদের কোনও সাদা কাগজের উপর হেঁটে যেতে বলি এবং 
এইরূপ পন্থায় তাহার সমতল পদচিন্কের ছাপ বিশেবজ্ঞের নিকট সংরক্ষিত 
পদ্চিহ্বের সহিত তুলনা : করার ভন্ সংগ্রহ করে থাকি । অনুরূপ 
ভাঁবে যদি বিশেষজ্ঞের নিকট সংরক্ষিত পদচিহ্ন খোদল ছাঁচের হয়, 
তাহলে এঁরপ তুলনার জন্য আমরা সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের নরম কাদার 
ডেলার উপর দিয়ে হেটে যেতে বলে উহাদের পায়ের খোৌদল চিহ্ন 


সংগ্রহ করে থাকি। 


পদচিহ্ন সমূহ হ'তে আমরা অবগত হ'তে পারি, অকুগ্ছলে কয়জন 


0417 814% 
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ব্যক্তি হানা দিয়েছিল, পদচিহ্ছের পরিধি হতে উহাঁর। পুরুষ অথবা নারী 
কিংবা বালক ছিল তাহাও বলে দেওয়া সম্ভব হয়। উভয় পদচিহ্ন i 
ধ্যকার স্বাভাবিক ফাক বা! দূরত্ব এবং এ সকল পদচিহ্ের খেশাদলের 
গভীরতা হ'তে ব্যক্তিবিশেষ লম্বা লোক, মাঝারি বা বামন ব্যক্তি তাহাও রা 
অবগত হওয়া সম্ভব । খোঁদল পদচিন্কের গভীরতা হতে ব্যক্তি বিশেষের ] 
দেহের সম্ভাব্য ওজন সম্বন্ধেও একটা ধারণা করে নেওয়া হয়েথাকে। উভয় ২. 
পদচিহের মধ্যকার ফাক বা দূরত্ব হতে অপরাধী দৌড়েছিল, দ্রুত চলেছে 
বা ধীরে ধীরে চলেছিল তাহাও রক্ষীদের পক্ষে অবগত হওয়া সম্ভব । 
সাধারণ ভাবে মানুষ ৩২.বা ৩০ ইঞ্চি ব্যবধানে পদক্ষেপ করে থাকে, 
ক্রু চলা ফেরা করার সময় তাঁরা প্রায় ৩৬ ইঞ্চি ব্যবধানে পদক্ষেপ 
করে থাকে এবং দৌড়ানোর সময় মানু প্রায় ৪৯ ইঞ্চি ব্যবধানে 
পদক্ষেপ করে থাকে। পদচিহ্ন সমূহ অনুধাবন করে রক্ষিগণ বলে দিতে 
পারে অপরাধীর! কোন দিক হতে এসেছিল এবং কোন দিকে তারা 
লায়ন করেছে। তাদের কেউ গঞ্জ বা হানিয়া গ্রস্ত ব| মাতাল ব্যক্তি 
ছল কিনা তাঁও পদচিহ্ন হতে বলে দেওয়া সন্ভব। মাতাল ব্যক্তিরা 
র ডান এবং বাম পা একবার বামে ও একবার ডাইনে সঞ্চালন 
12৮ Wise) করে, উদ্দে্যবিহীন ভ্রমণকারীরা ইতস্তত পদ- 
বিক্ষেপ করে থাকে, এই কারণে পদচিন্থের অবস্থান এবং গতি সাবধানে 
ঘা করা ভরি উচিত হবে। 


Wl 


ভারতী দের দ্বারা SURE এবং সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়েছে। কল পর্বে 
লাদেশের জনৈক ৰ হাকিম পরিদর্শন মুলক পরিভ্রমণ কালে এ 


হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ব্যাখ্যা করেছিল যে দস্তখত জাল করা সম্ভব, 


টিপ সই কখনও জাল করা সম্ভব নয়। মাত্র এই কারণে লেখাপড়া 
ব্যক্তিদেরও টিপ-সই দিতে বাধ্য কর! হয়ে থাকে এবং এই রীতি 
Al এ 


বাংল। দেশে আবহমান কাল হ'তে প্রচলিত রয়েছে। ইহার পর উর সাং ব্‌ 
জিলা হাকিম পল্লীবাসীদের নিকট হ'তে এই টিপ-বিজ্ঞান সন্ধে বহু তথ্য: 


৫, 


অবগত হন এবং দেশীয় পুলিশ অফিসারদের সাহায্যে কয়েদীদের নিভূল 
সনাক্তকরণের জন্য স্বকীয় সরকারী দপ্তরে টিপ, গ্রহণ পদ্ধতির প্রবতনি 


করেন। প্রথম প্রথম এই টিপ শান্তর হতে কোনও এক অপরাধী কতবার 


১, ধরা পড়েছে বা জেল থেটেছে তা রক্ষিগণ জেনে নিতেন । পরিশেষে 


পুলিশ বিভাগে একটি টিপ-দপ্তর বা ফিন্দার শ্রিট বারো স্থাপিত হয়৷ 
ইহাই পৃথিবীতে সংস্থাপিত প্রথম টিপ-দপ্তর রূপে আজও স্থপরিচিত। 
ধীরে ধীরে এই দপ্তরে সহন্র হন টিপ-পত্র জমা হাতে থাকে এবং 
কোনও এক ব্যক্তির টিপ-পত্র টিপ-পত্রের গাদা হতে তুলনা করার জন্য 
খুজে বার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে এই সময় কোনও এক প্রাতঃন্মর: 
[.. বাঙ্গালী 'অফিদারের চেষ্টায় এই সকল টিপ-পত্রের বিভাগ, উপবি 
শ্রেণী, উপশ্ৰেণী প্রভৃতি আবিষ্কৃত হ'তে থাকে৷ এবং এই সকল শ্রেণী 
বিভাগের সাহায্যে বিবিধ টিপ-ফরমুলার সৃষ্টি হতে থাকে। এক্ষণে 
কোনও এক সন্দেহভাজন ব্যক্তির টিপ-পত্র পাওয়া মাত্র উহা কোন 
₹ ক্ৱমুলার অন্তর্গত তা পেলে এ ফরমুলার সাহাযো অতি শীদ্র টি 
কাগজের কোন খোপর হ’তে উহা খুঁজে বার করা যাবে তা নি 
বলে দেওয়া সম্ভব। ভারউবাসীদের প্রদর্শিত পন্থা অন্ধযায়ী আঁ 
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অপরাঁধ-বিজ্ঞীন ১৫৪ 


পৃথিবীর সকল দেশে টিপ-ঘর স্থাপিত হয়েছে এবং বাঙ্গালীর এই 


দান পৃথিবীর সকল দেশের রক্ষী বিভাগ মাথা পেতে গ্রহণ করেছে। 


হিন্রাজত্ব কালে হন্তরেখা পরিদর্শন এবং মোবল সম্রাটদের 
আমলে দলিলাঁদির উপর “পাঞ্জা” অস্কনের প্রথা হতেও এদেশে টিপ- 
বিজ্ঞানের অবস্থিতির আভাষ পাওয়া গিয়েছে। হিন্দু জ্যোতিষিগণ 
পুরাকালে তুলনা করার সুবিধার জন্য বহু হস্তরেখার ছাচ তৈরি 


করে ব্যবহার করতেন, এদের কেহ কেহ আজও এইরূপ বহু ছণচ অধ্যয়নের 


সুবিধার জন্য সংগৃহীত এবং সংরক্ষিত করে থাকেন । মুসলমান সত্রাট- 
গণ দস্তখত জাল হওয়ার সম্ভাবনার জন্য তাদের হাতের পাঞ্জার এক 
কপি দূরদেশস্থ শাসকদের সঙ্গে রাখতে বাধ্য করতেন। পাঞ্জা সহ 
কোনও এক হুকুম পেলে ভার! তাঁদের নিকট রক্ষিত পাঁঞ্জার সহিত উহার 
তুলনা করে তবে এ হুকুম সত্য রূপে মেনে নিয়েছেন, তাহা না হলে লিখিত 
হুকুম পাওয়া মাত্র দৈন্য সামন্ত ধন দৌলত সহ শাসন ব্যবস্থা প্রেরিত 


অপর এক শাসকের নিকট জিম্ম! দিয়ে বদলীর কাঁরণে অন্যত্র গমন করা 


দুরদেশস্থ শাসকদের পক্ষে এ যুগে বিপদসন্কুল হয়ে পড়তে । এই সকল 
কারণে সাঁজাহানের মতো! শৌখীন সম্রাটও লেখাপড়া জান! সত্বেও হাতে 
কালি লাগানোর অসুবিধা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন । এই দেশের 
পুলিশ বিভাগে টিপ. বিজ্ঞানের প্রচলনের ইতিহাস নিম্নের বিবৃতি হতে 
অবগত হওয়া যাবে। 

“ইং ১৮৫৮ সালে স্তাঁর উইলিয়াম হারসেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 


, অধীনে একজন দপ্তর-কমচারী ছিলেন। এই সময় তিনি বাঙ্গালী 


হিন্দুদের দস্তখত দিবার পরও অন্ুলীর অগ্রে ভূবার কালি মাখিয়ে 
সর্বত্রই টিপ-সই দিতে দেখেছিলেন এবং উহার কারণ এবং পদ্ধতি 
সম্বন্ধে বিবিধ বিষয় পলীবাঁনীদের নিকট অবগত হয়েছিলেন । ইং ১৮৭৭ 


সি পদচিহ্ন এবং টিপচিহ 


সালে হাদেল সাহেব হুগলী জেলার ম্যাঁজিস্টেট নিযুক্ত হন এবং 
পেনসনের কাগজে এবং কয়েদীদের সনাক্তকরণের ব্যাপারে এই বিদু 
কার্ধকরীরূপে প্রয়োগ করতে থাঁকেন। পরিশেষে অপর একজন ইংরাজ 
স্তার ফ্রানদিস্‌ গালটন্‌ সাহেব এই টিপ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেন 
এবং সর্বশেষে লণ্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ তাহাদের চিফ কমিশনার স্যার 
ই আর হেনরীর প্রচেষ্টায় এই টিপণান্ত্র ব্যবহার করতে শুরু করেন । 
কিন্তু ইতিপূর্বে বাঙ্দলার পুলিশ বিভাগ এই টিপ ব্যবস্থা সাদরে গ্রহণ : 
করেছিল, ইহার বহুবিধ উন্নতি সাধনও করেছিল 

পৃথিবীতে দুইটি মানুষের অন্ধুলীর টিপ কখনও এক প্রকার হ'তে 
পারে না, এই সত্য আঙ্গ সর্বজন বিদিত! এমনকি একই মানুষের 
একটি অন্ুলীর টিপের সহিত তাহার অপর অন্গুলীর টিপের একটু মাত্রও 
মিল নেই। উহাদের হোল, আলনেয়ার প্রভৃতি বিবিধ প্যাটান তে 
আছেই, এতদ্্যতীত উহাদের কুণ্ডলী, ধাঁচ ধোঁচ এবং প্রতিটি রেখার 
হুল্লাংশ এবং কল্পনও বিবিধ রূপ হয়ে থাকে। “এই কারণে রক্ষিগণ 
অন্থুলীর ছাপকে অপরাধীদের ভিজিটিও কার্ড বলে থাকেন এবং উহাদের 
সযংত্র সংগ্রহ এবং রক্ষাও করে থাকেন। সাধারণত কীসার দ্রব্য, কাচ 
নিমিত দ্রব্য, পালিশ করা আসবাবপত্র প্রভৃতি মন্থণ দ্রব্যে কেহ হাত 
দিলে অলক্ষ্যে উহার উপর তাহার অন্গুলীর টিপ বা ছাপ পড়তে বাধা । 
আরা এই কারণে অপরাধীদের পরিত্যক্ত টর্চলাইট, ধাতু এবং কাচ 
নিত দ্রব্য, পালিশ করা কাষ্ঠাদির উপর কাহারও অঙ্গুলীর টিপ আছে 
কিনা তাহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করি। বহুক্ষেত্রে এরূপ বহু ছাপ অদ্য 
রূপে অষ্কিত হয়েছে। এই স্থলে গ্রাফাইভ কিংবা গ্রে-পাউডারের সুক্ষ 
কণ শ্রে-যন্ত্ের সাহায্যে ও স্থানে নিক্ষেপ করে, পরে ধীরে ধীরে ক্যামেল 
হেয়ার ব্রাশ দ্বার! ও কণাসমূহ সরিয়ে দিলে উহার তলা হ'তে এ অদৃশ্য 


_ অপরাধ-বিজ্ঞান ২৫৬ 
' অনুলীর ছাপ সুম্পষ্ন্বপে পরিস্কুট হয়ে উঠবে । কম ভারী বা ছোটখাটো 
;.. ভ্রব্য'দিতে অন্থুলীর ছাপ পড়লে অন্কুলীর ছাপনহ ও সকল দ্রব্য বিশেষজ্ঞ- 
দের নিকট প্রেরণ করার রীতি আছে, কিন্ত উহ! বড় বড় আলমারি 
হলে আমর! ফোলিধন পেপারের সাহাব্যে উহার হুবহু প্রতিকৃতি উদ্ধার ! 
_ করে থাকি। কখনও কখনও ঘটির মধ্যে বা জরু মুখ বাক্সের গাত্রে “ 
'অঙ্গুলীর টিপ দেখা গিয়েছে। এই সকল ক্ষেত্রেও আমরা ফোলিয়ন 
পেপারের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছি। এইরূপ অবস্থায় আরছেন 
টোরাট বা উনিভারনেল পাউডার গর সকল স্থানে প্রয়োগ করে, পরে 
) ধীরে ধীরে নরম ব্রাশ বারে বারে ঘষে উহাদের সুল্ম কণাসমূহ অপসারিত 
: করতে হবে এবং ইহার পর এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা অঙ্গুলীর ছাপ পরিস্ফুট 
সুয়ে উঠা মাত্র চৌকা ফোলিয়ন পেপার উহার উপর সংস্থাপিত 
করলে এ মহণ পেপারে ও অঙ্কুলীর ছাঁপের হুবহু প্রতিকৃতি উঠে 
ৰে I 
| সম্ভব হলে অদুলীর টিপ ব। ছাপ পরিদৃষ্ট বা পরিশ্দুট হওয়া মাত্র 
. উহানের ফটোগ্রাফ গ্রহণের রীতি আছে। কিন্ত এই ফটোগ্রাফের 
এ রি আসল ছাপ যুক্ত ভ্রব্যটিও আদালতে পেশ করা চাই, তা” না হলে 
র হা আইনমত আদালতে গ্ৰাহ না হলেও হতে পারে। সম্ভব হলে 
lt, রক্ষীরা বিশেষজ্ঞদের জন্য অপেক্ষা না করে নিজেরা সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের 


ha টিপের সহিত ত অকুস্থলে প্রাপ্ত অঙ্গুলীর ছাপের তুলনা করে নিতে পারলে 

Jn তদন্ত সম্পর্কে স্থবিধা হবে। ১:71 

|  অঙ্থলীর ছাপ ব| টিপ মূলত চারটি ভাগে বিভক্ত । বথা,_-(১) আচ, 

২ লুপ, (৩) হোর্লও (৪) কমপোসিউ। মধ্যস্থলে রেখা সমূহ মোচড়ন না. \ 
বা ছাট না হয়ে মণ্ডপ ব! বান্বের একদিক হ'তে অপর (দিকে 5) 
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সমূহ কোনও প্রকার মোচড়ান ব্যতিরেকে মাত্র বারেক পশ্চাদগামীরূপে 
সম্প্রসারিত হলে উহাকে বলা হয় লুপটিপ বা উন্ুখো টিপ । রেখাসমূহ 
বৃত্তাকারে সন্প্রদারিত হলে উহাকে হোর্ল বা বুর্ণী টিপ বলা হয়ে থাকে। 
রেখাসমূহ আর্চ, লুপ, হো্ন_-একাধারে এই ত্রিবিধ উপায়ে সম্পরদারিত 
হলে উহাকে বলা হয়ে থাকে কমপোঁসিট বা সস্থাপক। বদি টিপের 
অধিকাংশ রেখা লুপের আকারে এবং উহাদের কতিপয় রেখা ঘুণার 
আকারে টিপের মধ্যস্থলে বা উচ্ভার এক পার্থে সম্রদারিত হয় তাহলেও 
উহাকে বলা হয়ে থাকে সংস্থাপক টিপ বা কমপোসিট্‌। 

এই চতুর্বিধ শ্রেণীর টিপ অনুধাবন করার পর দুইটি স্থির কেন্দ্র হ'তে 
উহাদের রেখার সংখ্যাসমূহ গণনা করা হয়ে থাকে । এ সকল রেখার 
মধ্যকার ফাক, উহাদের দ্বিমুখী হওন, এবং একীভূত হওন প্রভৃতিও 
তুলনাঁকালে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। 

বহক্ষেত্রে আমর! রক্তরঞ্জিত অস্ত্র বা দ্রব্যের রক্তমাথা অংশের উপর 
অঙ্গুলীর টিপ প্রাপ্ত হয়েছি। এইরূপে প্রাপ্ত টিপের সহিত কোনও 
সন্দেহভীজন ব্যক্তির টিপের তুলনা করতে হলে, রক্ষীদের উচিত অনুরূপ 
₹ দ্রব্য বাঁ অস্ত্রের উপর কোনও জীবের রক্ত মাখিয়ে তাহার উপর অপরাধীর 

মাত্র ও অন্ুলীর অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট অঙ্গুলীর টিপ গ্রহণ করা এবং তাহার 

পর শ্রী জীব রক্তের উপর পরিশ্ুট অঙ্গুলীর টিপের ফটো গ্রহণ করে 
অকুস্থলে প্রাপ্ত পূর্বকথিত মন্স্ রক্ত রঞ্জিত টিপের ফটোর তুলনা 
করা। S 

পদচিহৃসমূহ মানুষের বয়সের সহিত ভিন্নরূপ আঁকার ধারণ করলেও 
অন্গুলার টিপ জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের একই প্রকার থাকে। এই 
কারণে সনাক্তিকরণের জন্য রক্ষিগণ অধুনাকীলে একমাত্র মানুষের 
অঙ্গুলীর'টিপের উপরই নির্ভরশীল। কোনও এক অপরাধীর আদালতে 

১৭-_-৬ষ্ঠ 
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সাজ! হলে মাত্র তাহার দশ অঙ্গুলীর টিপ গ্রহণ করে উহা! কেন্দ্রীয় টিপ 
. ঘরে পাঠানো হয়ে থাকে । এই কারণে অপরাধের জন্য দায়ী কোনও 
ব্যক্তির বদি পুবতন আদালত প্রদত্ত সাঁজা বা কনভিকশন্‌ না থাকে, 
তাঁ’হলে তার টিপ গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় টিপঘরে পাঠালে টিপ রক্ষিগণ এ 
ব্যক্তি সম্বন্ধে কোনও সমাচার দিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু পৃথিবীতে 
এমন রাষ্ট্রও আছে যেখানে অপরাধী বা নিরপরাধ প্রত্যেক নাগরিকেরই 
অঙ্গুলীর টিপ কেন্দ্রীয় টিপঘরে রক্ষিত হয়ে থাকে। অকুস্থলে কোনও 
টিপ সংগ্রহ করে উঠা কেন্দ্রায় টিপ প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করলে, টিপরক্ষিগণ 
তৎক্ষণাৎ এ ব্যক্তির নান ধাম পেশা ও বর্তমান ঠিকানা তদন্তকারীদের 
জানিয়ে দিয়ে থাকে । এইরূপ ব্যবস্থাকে বল! হয়ে থাকে জাতীয় 
নথিভুক্তি বা ন্যাশন্তাল রেজিষ্রেশন। বাংলাদেশের প্রশ্নই উত্থাপন করা 
যাউক। এইখানে কলিকাতা এবং অন্যান্য রেশনভূক্তি স্থানের প্রায় দুই 
কোটি ব্যক্তির রেশন কার্ড আছে, এই সকল রেশন কার্ড স্বষ্টিকালে 
অন্য এক অনুরূপ কার্ডে তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির অন্গুলীর টিপ গ্রহণ 
করা সম্ভব না হওয়ার কি কোনও কারণ আছে? বরং এইরূপ ব্যবস্থা 
দ্বারা আমরা অতি সহজে এবং স্বল্লায়াসে অপরাধ ও অপরাধী নির্ণয় 
করতে সমর্থ হতে পারবো । 

টিপচিহ্ু এবং পদচিন্তের ন্যায় পাদুকাচিহ্নও অপরাধ-নির্ণয়ে ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে। পাছুকাচিহ্ন সাধারণত কঠিন জমির উপর অঙ্কিত হয় 
না। তবে বদি উহা তরলাকৃত বা চুণিক্ৃত চুণ স্থরকি বা কর্দমাক্ত 
হয়ে থাকে তাহলে ব্তন্ত্র কথা । পাছুকাসমূহ নরম মাঁটি, কদম, ঘন 
ধূল। প্রভৃতির উপরে পড়লে এ স্থানে সুস্পষ্ট পাদুকাচিহ্ন পাওয়া গিয়ে 
থাকে । পাদুকা তলের চিহ্ন হতে অপরাধীদের ব্যবহৃত পাছুকার দৈর্ঘ্য 
এবং প্রস্থ সম্বন্ধে আমর! “একট! সঠিক ধারণ! করে নিতে পারি । পাদুকা 
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তলের চিহ্নের সহিত পাঁছুকাতল সংযুক্ত ভগ্ন, অর্ধভগ্ন ও অভগ্ন ‘নেল্‌’ বা 
পেরেকেরও চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে থাকে । এইরূপ অবস্থায় এই সকল 
পেরেকের সংখ্যা এবং কোনও পেরেকের অব্তগানও ঘথাবথ ভাবে 
রক্ষীরা লিপিবদ্ধ করে থাঁকেন। জুতার তলদেশের কোনও স্থান ক্ষয়ে 
গেলে এই ক্ষয় ক্ষতি, প্যাচেশ বা চাপড়াও পাদুকাচিহ্নের সহিত প্রকাশ 
পেয়ে থাকে । পুনঃ পুনঃ ব্যবহারের কারণে জুতার গঠনও বহুল 
পরিমাণে পরিবতিত হয়ে গিয়ে থাকে । যেভাবে আমরা পদচিহ্ন উদ্ধার 
ও সংরক্ষণ করে থাকি, অনুরূপ ভাবে পাদুকাচিহ্নও আমরা সংগ্রহ করে 
রক্ষা করি। সন্দেহভাজন অপরাধীদের নিকট হতে গৃহীত পাছুকার 
সহিত অকুন্থলে প্রাপ্ত পাদুকাচিহ্ন এ একই পন্থায় তুলনা করে আমরা 
প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বার করতে সমর্থ হই। পাছুকাঁচিহ্ন পদ্রচিহ্ের 
নায় আমরা মোউল্ড ট্রেশিউ প্রভৃতির দ্বারা সংরক্ষণ করে থাকি। 

বহুক্ষেত্রে অপরাধিগণ তাঁদের পাদুকা সমূহ অকুস্থলে পরিত্যাগ করে 
পলায়ন করেছে। এই সকল জুতা পুরানো জুতা হলে ও জুতার শুকতলে 
অপরাধীদের পদচিহ্নও সুস্পষ্টরূপে পরিক্ষুট দেখা গিয়েছে। পুরানো 
খড়ম সমূহেও ব্যবহারকারীর পদচিহ্ন স্বন্দররূপে চিত্রিত হতে দেখা যায়। 
দৈবক্ৰমে নিহত ব্যক্তির পদচিহ্ন সংরক্ষণ করতে রক্ষিগণ ভুলে গেলে তীর! 
তার ব্যবহৃত কা্ঠ-পাদুক! বা খড়মের সন্ধান করে থাকেন। 

হত্য। মামলার তদন্তকালে রক্ষিগণের উচিত নিহত ব্যক্তিরও পদচিহ্ন 
তাহার পদদ্বয় হতে গ্রহণ করে সংরক্ষণ করা; কারণ অকুন্থলে 
অপরাধীদের পদচিহ্বের সহিত নিহত ব্যক্তিরও পদচিহ্ন চিত্রিত হওয়া 
অসম্ভব নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ বধ্যস্থল 
হতে বহু দুরে পাঁওয়া গিয়েছে কিন্তু মূল ঘটনাস্থলে রক্তচিহ্বের সহিত 
হত্যাঁকরী এবং নিহত ব্যক্তি__-এই উভয় ব্যক্তিরই পাদুকা বা পদচিহ্ন 
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একত্রে পাওয়া যাওয়ার ফলে অপরাঁধ-নির্ণয়ের পথ অধিকতর স্থগম 
হয়েছে। নিয়ে এই সম্বন্ধে একটি উদাহরণ উদ্ধত করা হলো । 

“একজন হত্যাকারী কোনও অপর এক ব্যক্তিকে ভুলিয়ে দীঘির 
ধারে এনে তাকে জলে ডুবিয়ে নিহত করে। মুতদেহটি দীঘির মধ্যস্থলে 
ভাসমান অবস্থায় পাওয়া বায়, কিন্তু দাবির এক কিনারার নরম মৃত্তিকার 
উপর হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি-এই উভয় ব্যক্তির পদচিহ্ন পাওয়া 
গিয়েছিল। এই ছুই প্রস্থ পদচিহ্ন হতে পরে এই মামলার কিনারা .করা 
সম্ভব হয়েছিল |” 

এই সকল কারণে শকটাদির চক্রাদির চিহ্নও সাবধানে সংগ্রহ করে 
রক্ষা করা উচিত, অশ্ব শকট হলে ঘোড়ার খুরের চিহ্নও ' সংরক্ষণ 
করা অবশ্য কতব্য। এক একটি ঘোড়ার পুরানো নাল উহার পেরেকের 
সমাবেশ এবং ক্ষয়ক্ষতির কারণে এক এক প্রকার হয়ে থাকে। অনুরূপ 
ভাবে পুরানো চক্রের এবং টায়ারের দাগও ক্ষয়-ক্ষতি, পরিধি ও বৈশিষ্ঠ্যের 
কারণে বিভিন্ন রূপের হয়ে থাকে । এই সকল চক্র ও খোৌরচিহ হতে 
কোন্‌ ঘোড়ার গাড়ি বা বন্ত্রধান অপকর্মের পূর্বে বা পরে ব্যবহৃত হয়েছে 
তা অবগত হওয়া অসম্ভব নয়। 

অপরাধ-নির্ণয় সম্পর্কে ছাতা বা ছড়ির দাগও পরিত্যাজ্য নয়। ছাতা 
বা ছড়ির অগ্রভাগের চিহ্ন অনুধাবন করেও বহু অপরাধের কিনারা করা 
সম্ভব হয়েছে। যে সকল অপরাধী কথঞ্চিৎ খঞ্জ তারা প্রায়ই ছড়ি বা 
ছোট লাঠি ব্যবহার করে থাকে । নরম মাটি বা পথের উপর এই লাঠি, 
ছড়ি বা ছাতার অগ্রভাগের চিহ্ন বা উহার হ্যাচড়ানির দাগ প্রায়শ ক্ষেত্রে 
পরিক্ষুট দেখা গিয়েছে। বহুক্ষেত্রে পদচিহ্ের বা পাঁছুকাচিক্কের পাশে 
পাশে উহাদের অগ্রভাগের চিহ্ন দেখা গিয়েছে। বলা বাহুল্য, উহাদের 
অগ্রতাগের ক্ষয় ক্ষতি পরিধি, খি'চ খশচ বা বৈশিষ্ট্যের কারণে আমর! ও 
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সকল চিহ্ন হতে কোন্‌ লাঠি, ছড়ি বা ছাতা অপরাধী ব্যবহার করেছে তা 
অনুমান করে নিতে পারি। এইরূপ ক্ষেত্রে পদচিহ্ন ও পাদুকাচিহবের 
ন্যায় ছড়ি বা লাঠির অগ্রভাগের চিহুও মোল্ডের সাহায্যে সংরক্ষণ করা 
উচিত। এর পর অপরাধীদের গৃহাদি হ'তে তাদের ব্যবহৃত ছড়ি, ছাতা 
ও লাঠির অগ্রভাগের সহিত অকুস্থলে প্রাপ্ত চিন্কাদির মোল্ডের সহিত 
তুলনা করা হয়ে থাকে । এই সকল ছড়ির দাগের একক কোনও মূল্য 
সকল ক্ষেত্রে থাকে ন৷, কিন্তু পদচিন্ছের পার্শ্বে উহা প্রাপ্ত হলে উহারা 
বিশেষ প্রমাণ রূপে গ্রাহ্‌ হয়েছে। 

অধুনাকালে কোনও কোনও ক্ষেত্রে বেটে অপরাধিগণ নিজেকে 
একজন লম্বা ব্যক্তিরূপে প্রতীত করবার জন্যে বড়ো জুতা এবং লম্বা 
ব্যক্তি নিজেকে বেঁটে ব্যক্তি রূপে প্রতীত করবার জন্য ছোট জুতা 
পায়ে এটে অপকর্মকরছে। কিন্ত চলার পথে দুইটি পদচিহ্বের (বাম 
ও ডান ) মধ্যকার ব্যবধান মাপ জোপ করলেই তাঁদের এই চালাকি ধরে 
ফেলা ঝাবে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অপরাধিগণ মোজা পরে এবং হাতে 
দস্তান| পরে অপকর্মে বহির্গত হয়েছে । মোজা পরা পায়ের দাগ হ'তে 
কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রায়শ ক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি। 

বহুক্ষেত্রে অপরাধীদের পদচিহ্নের পাশাপাশি বা উহাদের পিছনে বা 
সন্মুখে জন্ত জানোয়ারদেরও পদচিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। এমন বহু 
অপরাধী আছে যাঁরা কুকুর বা ঘোড়া সঙ্গে নিয়ে চলা-ফির! করে। 
বিভিন্ন জাতীয় কুকুর বা ঘোড়ার পদচিহ্ন বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। 
যদি কুকুরের পদচিহ্ন হতে আমরা বুঝি উহ! বুলডগের তাহলে আমরা 
এমন এক অপরাধীর খোজ করবো যে কিনা বুলডগের অধিকারী । বহু 
অপরাধী গবাঁদি পণ্ড চুরি করে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে পলায়ন করেছে। 
উহাদের পদচিন্ছের পাশে? সন্মুখে বা পিছনে যদি গবাদি পণুর পদচিহ্ন 
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পাই তা’-হলে বুঝে নিতে পারি যে ও রাত্রে ও ব্যক্তিই গ্রাম হতে এক 
গরু চুরি করেছিল, তবে উচ অকাট্য প্রমাণ রূপে গৃহীত না হলেও উহ! 
পরিবৈশিক প্রমাণ রূপে গৃচীত হবে । 

বহক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গৃহস্থগণ তদন্ত ব্যপদেশে রক্ষিগণ অকুস্থলে আগমন 
করার পূর্বে ই অসাবধানতা বশত বা অজ্ঞতার কারণে পদচিহ্ন বা টিপচিহন 
সমুহ বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। সাধারণত অপকার্ধের পরে ইহারা 
অবুস্থলে এসে অপরাধীদের স্পর্ণলাঞ্চিত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দ্রব্যাদি সযত্রে 
পূরস্থানে ন্যস্ত করেছেন, কিংব! উচাদের ঝেড়ে পু'ছে গুছিরে রেখেছেন, 
কিংবা এ সকল দ্রব্য নিজের! স্পর্শ করে অপরাধীদের টিপচিহ্বের উপর 
নিজেদের অন্কুলীচিহ্ন সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন। উঠান বা মেঝে 
ঝাড় দেওয়া বা ধুয়ে ফেলার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। অপরাধীদের টিপচিন্কের 
সহিত গৃছস্থদের টিপচিহ্ও দ্রব্যাদির উপর প্রকাশ পেলে রক্ষিগণ বাঁড়ির 
লোকের টিপচিহন বাদ দিয়ে মাত্র অপরাধীদের টিপচিহাটি রক্ষা করে 
থাকেন-_অবশ্ত তদন্ত দ্বার! যদি প্রতীত হয় বে বাটার কোনও ব্যক্তি এই 
অপকার্ধে লিপ্ত ছিল না। এই সম্পর্কে রক্ষীদের উচিত চৌকিদার 
মারফ বা অনান্য উপায়ে গৃহস্থদের টিপ ও পদচিহ্ন রক্ষণের প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে উপদেশ ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া যাতে রক্ষীদের আগমন 
পর্যন্ত তারা ও সকল চিহ্কাদি সযত্রে রক্ষা করতে পারেন। 

মানুষের হাত ও পায়ের চেটো, (হস্ততল ও পদতল) এবং 
মুখাবয়বের মধ্যে মাত্র মাঞ্জযের আপন পরিচয় নিবদ্ধ থাকে । মান্ধবের 
দেহের অন্য কোনও অংশ দৃষ্টে কোনও মান্গষকে চিনে নেওয়া কঠিন। 
এই কারণে রক্ষি-বিভাগ পদচিহ্ন এবং টিপচিহ্ছের স্যাঁয় অপরাধীদের 
( মুখের ) ফটো চিত্রও সংগ্রহ করে থাকেন। অপরাধ-নির্ণয়ের ব্যাপারে 
ফটে| বিজ্ঞানের সাহায্য অধুনাধুগে অপরিহার্য। এমন কি তুলনার 
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কারণে অঙ্গুলীর টিপ এবং পদচিহ্ছের এনলার্জড বা! বৃহদাকতি ফটোও 
বহুক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে । যে কোনও দ্রব্যের স্বল্মচিহ্ন প্রভৃতি, 
হস্তলিপি ইত্যাদির পরীক্ষার প্রয়োজন হলে স্থবিধার জন্য উহাদের 
এনলার্জড বা বুহদাঁকৃতি কটে। গ্রহণ অপরিহার্য । রক্ষিগণ জজ এবং 
জুরিদের বুঝানোর জন্য অকুস্থল, ঘটনাগুল, এমন কি মৃতদেহেরও ফটো 
চিত্র গ্রহণ করে থাকেন। এই সকল ফটোচিত্র হতে অজ্ঞাতনামা মৃত 
ব্যক্তিকে বহুদিন পরেও সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। “ফোরেন্সিক্‌” 
বিজ্ঞানের সম্পর্কে ফটোচিত্রের ব্যবহার অপরিহার্ধ। এই ফোরোন্দক 
সায়েন্স সম্বন্ধে পুস্তকের সপ্তম খণ্ডে অপরাধ-নির্ণয়ের বৈজ্ঞানিক গন্থা 
. সম্বন্ধীয় গ্রবন্ধমূহে আলোচন। করবো ॥ 

ফটোচিত্রের বহুবিধ স্থবিধা সত্বেও উহার একটি বিশেষ অস্ৃবিধা 
আছে। তৈলচিত্র বা পেটিং-এর ন্যায় উহাতে মানুষের ব্যক্তিগত 
চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয় না। এই জন্য আলোক 
ব| ফটোচিত্রে মানুষকৈ নির্ভীব ও ব্যক্তিত্ববিহীন রূপে গ্রতীত হয়। 
মনে হয় যেন একজন মরা মান্গষের ফটো আলোকচিত্র দ্বারা তুলে 
নেওয়া হয়েছে । ত! না হলে এই ফটোচিত্রের যুগেও তৈলচিত্রের 
কদর পূর্বের ন্যায় অব্যাহত থাকতো না । ব্যক্তিগত চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য 
ফুটে না উঠায় সকল সময় কটোচিত্র হতে মান্ষকে সনাক্ত করা 
সম্ভব হয় নি। বহু ক্ষেত্রে মানুষের মাত্র একটি বিশেষ ভঙ্গি বা 
- আদল আলোকচিত্রে প্রকটিত হয়েছে। মানুষের এ বিশেষ ভঙ্গির বা 
“পোজের” সহিত কাহারও পরিচয় ন! থাকলে সে তাকে এ চিত্র 
হতে চিনে নিতে পারে নি। আলোৌকপাতের তারতম্য, ফটো গ্রাফিক 
টাচ বা ফিনিশের কারণেও ফটো হতে কাহাকেও উত্তঘর্ূপে চিনে 
নেওয়া যায় না। বহু ক্ষেত্রে একটি মানুষের মুখের আদলের সহিত 

) 
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অপর এক মানুষের মুখের আদল একরূপ হয়ে থাকে । এইরূপ বিশেষ 
বিশেষ ক্ষেত্রে কোনও এক অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে ভুল-ভ্ৰান্তি হওয়া 
অসম্ভব নয়। এই সকল কারণে সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফারের 
সাহাব্যে নিয়ন্ত্রিত আলোকে অপরাধীদের ফটোগ্রাফ তোলা উচিত হবে। 
বহু অপরাধী ফটো তোলার সময় একটি বিশেষ ‘পোজ’ বা ভর্দির আশ্রয় 
নেয়, বা তার স্বাভাবিক ভঙ্গি বা “পোজ” নয়। এইরূপ ক্ষেত্রে রক্ষি- 
গণের উচিত হবে এইরূপ অস্বাভাবিক ভঙ্গি বা পোজ যাতে তারা না 
নিতে পারে তার ব্যবস্থা করা। 

সনাক্তকরণের স্থবিধার জন্য অপরাধীদের সম্মুখ এবং বাম ও ডান 
পার্থের ফটো তোলা উচিত হবে। এই ফটোত্রর় একত্রে একই ব্লকে 
সংযুক্ত করে আযালবাম সমূহে রক্ষা করা হয়ে থাকে । অপপদ্ধতি বিজ্ঞানের 
কার্যালয়ের মিউজিয়নে বিভিন্ন প্রকারের অপরাধীদের প্রতিক্বতিত্রয় 
দেওয়ালে দেওয়ালে ঘটা থাকে, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ সহজে 
তাদের সনাক্ত করতে পারবে। ইহাদের কেহ অপপদ্ধতি কার্যালয়ে 
কোনও কারণে আগমনে অক্ষম হলে তাঁদের বাসগৃহে ফটোচিত্রের 
আযালবামসমূহ প্রেরণ কর! হয়ে থাকে । 

পিকপকেট, তালাতোড়, সহজ চৌর্য, প্রবঞ্চক, হত্যাকারী প্রভৃতি 
অপরাধীদের ফটোচিত্র পৃথক পৃথক স্থানে সন্নিবেশিত করা হয়ে 
থাকে। এই সকল ফটোচিত্রে দৃষ্ট অপরাধীদের শ্রেণী-উপশ্রেণীর হ্যায় 
তাদের, কটোচিত্রেরও শ্রেণী ও উপশ্রেণী ভাগ করে দেওয়া হয়ে 
থাকে, যাতে সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে ফরিয়াদিগণ তাদের 
সনাক্ত করতে সক্ষম হতে পারবে। অপরাধীদের ফটোচিত্র ছুই 
প্রকার মূল বিভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে, বযথা__জাতি হিসাবে £ 
ইউরোপীয়, ভারতীয়, আযাঙলো-ইত্ডিয়ান, আ্যাউলো-বারমিজ, আযাউলো- 
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চাইনিজ, ইউরেশিয়ান, বাঙ্গালী, ভাটিয়া, মাদ্রাজ, উড়িয়া, দেশবালী, 
বিহারী, পাঞ্জাবী, নেপালী, অসমীয়া ইত্যাদি ; এবং অপপদ্ধতি হিসাবে, 
বথা__বাঁ্বালী পিকপকেট, মাদ্রীভী তালাতোড়, উড়িয়া প্রবঞ্চক, পাঞ্জাবী 
ডাকাত ইত্যাদি । ৃ 
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অপরাধ-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই বিজ্ঞান নূতন হলেও ইহা সর্বদেশে 
সমাদৃত হয়েছে। বস্তুত পক্ষে ইহার সাহায্যে অপরাধী নির্ণর 
আজ সহজপাধ্য। পরীক্ষা দ্বারা ,সর্বদেশে ইহার সত্যতা স্বীকৃত 
হয়েছে। তন্ন্তকারী রক্ষীদের (তদন্তলক্ধ ) সমগ্রিগত অভিজ্ঞতাপুষ্ট 
নথি-পত্রের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা ইহ! সুষ্ট। একজন দক্ষ কারি- ১ 
করের কারুকার্য কেবলমাত্র তার যন্ত্রপাতির উৎকর্ষতার উপর নির্ভর 
করে না, বস্তুত পক্ষে প্র সকল কারিকরের দক্ষতা নির্ভর করে এ 
সকল যন্ত্রপাতির ব্যবহার চাতুর্ষের উপর । অনুরূপভাবে অপরাধী এবং 
অপরাধ সম্বন্ধীয় তথ্য সমূহ কেবলমাত্র সংগ্রহ করলেই কার্য সমাধা 
হলে! না, এ সকল তথ্য: এমনভাবে নথিভুক্ত করতে হবে যাতে 
ভবিষ্যতে এই সকল তথ্য অপরাধ-নির্ণয়ে সহায়তা করতে পারবে । 
বহুবিধ মামলার তদন্ত ব্যপদেশে আমরা অপরাধী, অপরাধ, অপপদ্ধতি, 
তাদের সা্ধোপাজ, অপরাধীদের আকৃতি, প্ররুতিঃ ব্যবহার, বাসস্থান 
প্রভৃতি কার্ষকরণ সন্ধে বিবিধ রূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে থাকি, কিন্ত 
ইতিপূর্বে কচিৎ আমরা তাহা সুষ্ঠুভাবে লিপিবদ্ধ করেছি; এবং 
অভিজ্ঞ রক্ষীদের বদলী হওন, অবসর গ্রহণ বা মৃত্যুর সহিত উহার 
পরিসমাপ্তি ঘটেছে, এবং ইহার ফলে উত্তরাধিকার সুত্রে তাদের 
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স্থলীভিষিক্তগণ বা নবাগত রক্ষিগণ পূর্বগামীদের অভিজ্ঞতার কোনও 
ফল ভোগ করতে পারে নি, তাদের নূতন করে অভিজ্ঞতা সঞ্চর 
করে কার্যে অবতীর্ণ হতে হয়েছে । অধুনাকালে প্রত্যেক অফিসারের 
তদন্তলন্ধ অভিজ্ঞতা নথিপত্রের সাহায্যে সু্ভাবে একত্রে ও এক 
স্থানে রক্ষা করার ব্যবস্থা কর! হয়েছে। যে কাছারীতে এই ব্যবস্থা 
কর। হয়েছে তাঁহাকে বলা হয়ে থাকে অপপদ্ধতি প্রতিষ্ঠান বা মোভাস্‌ 
অপরেণ্ডাই ব্যুরো । 

এই অপপদ্ধতি কার্ধালয়ে অপরাধী এবং অপরাধ সন্বন্ধে__মাত্র 
প্রয়োজনীয় তথ্য সমূহ পৃথকরূপে লিপিকরণ করা হয়ে থাকে, বিশেষ 
একপ্রকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে । এই ব্যবস্থায় রক্ষিগণ তদন্ত 
দ্বারা অজ্ঞাতনামা অপরাধীদের কার্করণ এবং অপপদ্ধতি সঙ্থন্ধ 
জ্ঞাত হরে এই সকল অপপদ্ধতি কার্যালয়ে রক্ষিত নখি-পত্রের 
সাহায্যে প্রকৃত অপরাধী কে বা কারা তা অবগত হতে 
সক্ষম হয়েছেন। অপরাধ-নির্ণয়ার্থে এইরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন অদীম। 
প্রত্যেক পেশাদারী অপরাধীরা এক এক প্রকার অপরাধে পাঁরদর্নী হয়ে 
থাকে । এদের মধ্যে কেহ সাধারণ চুরি, কেহ চামারী, কেহ সি'দেল চুরি, 
কেহ প্রবঞ্চনা, কেহ জালিয়াতি, কেহ বা হত্য! প্রভৃতি অপকার্ধে লিপ্ত 
থাকে। এদন কি যার৷ পিক-পকেট বা পকেটমার তারাও বিভিন্ন 
পদ্ধতিতে পিক-পকেটের কার্য করে থাকে । এদের কেহ কেহ একক, 
কেই কেহ দলবদ্ধভাবে এই অপকার্ধে বহির্গত হয়ে থাকে । এদের কেহ 
পথিককে ছলে বলে বিভ্রান্ত করবার জন্যে কোনও এক বালকের সাহাষ্য 
নিগ্েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মাত্র একটি দল একটি স্থানে অপ- 
কার্ধে রত থেকেছে। এমন অনেক অপরাধী আছে বারা কেবল রাত্রে চুরি 
করে, এদের কেউ কেউ আবার মাত্র দিবাভাগে চুরি করেছে। এদের 
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কেউ কেউ মাত্র যুরোগীয় বা হাল ফ্যাশানের বাঙ্গালীর বাড়িতে চুরি 
দেশীয় মহল্লায় মাত্র এ দেশীয় ব্যক্তিদের 
বাড়িতে চুরি চামারী করেছে। এমন কি, এমন অপরাধীও আছে যাঁরা 
কেবল মাত্র বিখ্যাত হগমার্কেটে চুরি করেছে, অস্ত কোথায়ও তারা 
গমন করে নি। আমি এমন একজন ছিনতাঁইকে জানতাম যে কেবল- 
মাত্র হগমার্কেটে চুরি করতো, কিন্তু যে-সে দ্রব্যাদি সে স্পর্শ করতো না, 
সে কেবলমাত্র মেমসাহেবদের ব্যাগ ছিনিয়ে নিতো) কিন্তু থে কোনও 
যুরোগীয় মহিলার দ্রব্যাদি সে গ্রহণ করে নি, সে কেবলমাত্র ভারতে 
সগ্ঠ আগত মেমসাহেবদের ব্যাগ ছিনিয়ে নিতো । প্রবঞ্চকরা বহুবিধ 
অপপদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে থাকে । এক একজন প্রবঞ্চক এক এক 
পদ্ধতিতে অপকার্ধ করে এসেছে । একবার কোনও এক পদ্ধতিতে 
অপকার্ষে সফল হলে» অপরাধীর! ও বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে অপকার্ষে 
অভ্যস্ত হয়ে থাকে । বহুস্থলে তারা গুরু পরম্পরায় বিশেষ এক অপ- 
পদ্ধতিতে অভান্ত হয়েছে, অগ্ঠ কোনও পদ্ধতি গ্রহণ করা তার পক্ষে আর 
সম্ভব হয় নি। শহরাঞ্চলে কোনও অপরাধী নানা কারণে একটি পদ্ধতি 
ত্যাগ করে অপর এক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু অনভ্যাসের, 
কারণে অতি সহজে এবং তৎক্ষণাৎ দে ধরাও পড়ে গিয়েছে । কোনও 
অপরাধী কদাচ একটির বদলে দুইটি পদ্ধতি মাত্র আয়ত্ত করতে পেরেছে, 
কিন্তু তা সত্বেও এই পদ্ধতিদয়ের মধ্যে নিকট সমন্ধ পরিলক্ষিত হয়েছে। 
বিজ্ঞানের’ দ্বিতীয় খণ্ডে বিভিন্ন রূপ অপপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা 
উহাদের পুনরুলেখ নিশ্রায়ৌজন । 

উপরোক্ত রূপ অপপদ্ধতি ব্যতীত এক এক অপরাধীর লক্ষ্যহ্থলও 
এক এক প্রকার হয়ে থাকে । কাহারও লক্ষ্য থাকে মন্দিরের প্রতি, 
কাহারও বা বাসগৃহের প্রতি, কাহারও বাঁ বিপণির প্রতি। এতদ্যতীত 


করেছে, এদের কেউ কেউ 


“অপরাধ- 
করা হয়েছে, এই ক্ষেত্রে 
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এক এক প্রকার অপরাধীর এক এক প্রকার দ্রব্যের উপর ‘তাক’ 
থাকে। অর্থাৎ কেহ চুরি করে সাইকেল, কেহ মাত্র ঘড়ি, কেহ পুস্তক 
বা কলম ইত্যাদি। এমন কি এক এক অপরাধীর প্রবেশ এবং নির্গমন 
পথও এক এক প্রকারের হয়ে থাকে । কেহ পাইপ ধরে বা দেওয়াল 
বেয়ে উপরে উঠে, কেহ দেওয়ালে, দরজায় বা জানালায় সি'দ ' কাটে ! 
এক একজন অপরাধী আবার এক এক প্রকার যন্ত্রাদিও ব্যবহার করে 
থাকে এবং ইহার অবশ্ম্তাবী ফল স্বরূপ বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রাদির 
চিহ্কাদিও বা তদরুত গহ্বরাদিও বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাঁকে । এতদ্যতীত 
এমন বহু অপরাধী আছে যাঁরা অপকার্ধের পূর্বে গৃহপ্রাঙ্গণে বিষা ত্যাগ 
কারে তবে অপকার্ধ করেছে । কোনও কোনও অপরাধী গৃহাদিতে 
প্রবেশ করে যদি দেখে মগ্ত মজুত আছে তা’হলে উহ হতে একটা বোতল 
তুলে পান করেছে, এদের কেহ কেহ প্রথমে রান্নাঘরে ঢুকে তাক থেকে 
পান্তা ভাত পেড়ে তা ভক্ষণ করেছে। বহু স্বভাব দুর্বৃত্ত আছে, যারা ঘটনা- 
গুলে শিকড়, সিঁছুরমাথা পাতা ফেলে রেখে গিয়ে থাকে। এতদ্যতীত এক 
একজন অপরাধীর চাল-চলন, কথাবার্তা,হাবভাব প্রভৃতিও এক এক প্রকার 
ইয়ে থাকে । ওদের এক একজন এক এক রূপে হৃতসবন্ ব্যক্তিদের 
বিশ্বাস উৎপাদন করে থাকে, এদের এক একজনের বচন-চটাতুর্ধ ও কথন- 
ভঙ্দিও এক এক প্রকারের হয়ে থাকে । এই সকল অপরাধীর! ধরা পড়লে 
রক্ষিগ্রণ এদের আরুতি এবং প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বিশেষ রূপে লিপিবদ্ধ 
করে থাকেন। এদের কেহ কেহ টেরা বা তোতলা থাকে, কেহ কেহ 
অত্যন্ত মিষ্টভাবী হয়ে থাকে । এদের কাহারও কাহারও ঝুটা দাত 
আছে, কাহারও কাহারও বা হাতে আছে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ধি বা 
আঘাত চিন্ন। এদের আকুতি প্রকৃতির প্রতিটি খুটিনাটি বিষয় এদের 
কার্বকরণ বা অপপদ্ধতি সমূহ, এবং এদের দেশের ঠিকানা, স্থানীয় 


৪ অপতদন্ত__পদ্ধতি বিজ্ঞান 


বাসস্থান, এবং এদের সাঁক্দোপাঙ্গ এবং আত্মীয় স্বজনের নীম ও ঠিকানা 
সাবধানে সংগ্রহ করে রক্ষিগণ অপপদ্ধতির কার্যালয়ে নথিভুক্তির জন্য 
প্রেরণ করে থাকেন। এই সকল অপরাধীর দুই হাতের দশ অঙ্ুলির 
টিপ এবং পদধুগলের চিহ্ন এবং উহাদের ফটোচিত্রও অপপদ্ধতি কা্ধীলয়ে 
রক্ষিগণ প্রেরণ করে থাকেন। এই ভাবে প্রতিটি জিলার প্রতিটি 
কোতোয়ালী .হতে এবংবিধ বহু অপরাধ এবং অপরাধীদের সম্বন্ধে বহু 


বিবরণ রক্ষিগণ বছরের পর বছর নথিভুক্তির কারণে অপপদ্ধতি কা্ধালর়- 


সমূহে প্রেরণ করে এসেছেন । এই সকল অপরাধী যদি পুনরায় কোনও 
এক স্থানে অনুরূপ অপকর্ম করে পলায়ন করতে সমর্থ হয় তাহলে 
অপপদ্ধতি কার্ধালয়ে বহাল রক্ষিগণ উহাদের পরবর্তী অপকরে অত 
অপপদ্ধতি অনুধাবন করে* সহজে বলে দিতে পারেন প্রকৃত অপরাধী কে 
এবং তাহার সম্ভাব্য বাঁসস্থানই বা কোথায় ইত্যাদি । এক্ষণে কিরূপ 
বৈজ্ঞানিক পন্থায় রক্ষিগণ এই সকল নখিপত্রের সাহাযো অপরাধ নির্ণয় 
করে থাকেন তাহা বিবৃত করা যাক । এই সকল সংগৃহীত নথিপত্র হতে 
মাত্র দশটি তথ্য পৃথক করে রাখা হয় এবং এ তথ্যানুযায়ী অপরাধীকে 
সন্ধান করা হয়ে থাকে। নিম্নে এই দশটি তথ্য উদ্ধৃত করা হলো। 
এইরূপে নথিপত্রের শ্রেণী বিভাগের প্রথম প্রচলন করেন ইন্রস্থানের পুলিশ 
বিভাগের জনৈক অফিসার স্তার অচারলি 0, ২.০. ০৬০। পরে 
উল্লিখিত দশটি তথ্যের উপর নির্ভর করে স্তার অচারলি বিশেষ বিশেষ 
ফরমুলাও স্্ট করেছিলেন। কলিকাতা পুলিশে ১৯৪১ সালে বর্তমানে 
বাংলা পুলিশের ইনস্পেক্টার জেনারেল অব পুলিশ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ 


* পরবর্তী অপকর্মের পদ্ধতিদমূহ তাদের পূর্বতন অপকর্মের পদ্ধতির অনুরপ হয়ে 


থাকে। এই উভয়কালের অপপদ্ধতি তুলনা! করে রক্ষিগণ প্রকৃত অপরাধী কে, ত। বলে 


দিয়ে থাকেন। 


অপরাধ-বিজ্ঞান Se 


সরকার [. P, অপপন্ধতি বিজ্ঞানের প্রথম প্রচলন করেছিলেন। কলিকাতা 
পুলিশের বতমান অপপদ্ধতি কার্ধালয় তীহারই পরিকল্পনানুযায়ী 
প্রতিঠিত। অপপদ্ধতির এই ফরমুলানুযায়ী সম্ভাব্য অপরাধী কে হতে 
পারে তা আজ সহজে ব'লে দেওয়| সম্ভব | * 

(১) লক্ষ্যস্থল : ইংরাজিতে ইহাকে বলা হয় “ক্লাশ ওআর্ড? । 

(২) প্রবেশ পথ £ ইংরাজিতে ইহাকে বল! হর “এনট্রি'। 

(৩) কর্মপন্থা: ইংরাজিতে ইহাকে বলা হয় “মিনস্ঠ। 

(৪) উদ্দেশ্ত £ ইতরাজিতে ইহাকে বলা হয় “অবভেক্ট?। 

(০) সময়ঃ ইংরাজিতে ইহাকে বলা হয় “টাইম । 

(৬) কায়দা: ইংরাজিতে ইহাকে বলা হয় স্টাইল’ । 

(৭) বচনঃ ইংরাজিতে ইহাকে বলা হয় “টেল? । 

(৮) অনুচর ২ ইংরাজিতে ইহাকে বল৷ হয় ‘পল’ । 

(৯) বান-বাহন £ ইংরীজিতে ইহাকে বল৷ হয় ট্রান্সপোর্ট” । 

(১০) বৈশিষ্ট্য ঃ ইংরাজিতে ইহাকে বলা হয় ট্রেডার্ক” । 

(১) লঙ্গাস্থল ঃ লক্ষ্যস্থল অর্থে বুঝায় কিরূপ শ্রেণীর ব্যক্তি বা 
সম্পত্তি আক্রান্ত হলো । কোনও কোনও অপরাধী বেশ্যা নারীকে 
বিবপ্রপ্গোগে অচৈতন্ত ব! হত্যা করে তাদের দ্রব্যাদি অপহরণ করে। 
কোনও কোনও অপরাধী পথিমধ্যে শিশুদের গাত্রীভরণ অপহরণ 
করতে অভ্স্ত। কোনও কোনও অপরাধী মাত্র দোকান হতে চালাঁকির 
সহিত দ্রব্যাদি অপহরণ করে থাঁকে । এতদ্তীত বিভিন্ন গ্রকুতির অপরাধীর 
লক্ষ্যস্থল বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে ; যথা,_বিপণি, বাসগৃহ, মন্দির, চলন্ত 


* বর্তমান ‘পদ্ধতি-বিজ্ঞান’ শীর্ষক প্রবন্ধটি শ্রীবুকত হীরেল্্রনাথ সরকারের এই বিষয়ের 
একটি প্রবন্ধ অনুনরণ করে লিখিত হয়েছে। 


চি অপতদন্ত-_পদ্ঘতি বিজ্ঞান 


শকট, বেশ্ঠালয়, ব্যাঙ্ক কাউন্টার, বাষ্পযান, মেলা ইত্যাদি । এমন কি 
লক্ষ্যহ্থল ‘বাসগৃহ শ্রেণীর” হলেও উহাকে যুরোগীয় বাসগৃহ এবং দেশীয় 
ব্যক্তির বাসগৃহ, এই দ্বিবিধ উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। 
এক এক শ্রেণীর পিক-পকেট এক এক স্থানে অপকার্ধ করে থাকে, 
বথা,__রাজপথ, বাজার, রেলস্টেশন, মেলা, রেশকোর্স ইত্যাদি । 

(২) প্রবেশ পথ 3 এক এক প্রকার অপরাধী এক এক প্রকার 
. প্রবেশ পথে গৃহাঁদিতে প্রবেশ করে থাকে । কেহ দরজা, কেহ বা 
জানালা, কেহ বা নর্দামা, কেহ বা খুলখুলি, গৃহে প্রবেশের জন্য বেছে 
নিয়ে থাকে। 

(৩) কর্মপন্থা ঃ কমপন্থা দুই প্রকারের হয়ে থাকে, বথ!_ 
(ক) কি উপায়ে প্রবেশ কার্য সমাধা হলো, অর্থাৎ কেহ কেহ 
পাচিল টপকে গৃহে প্রবেশ করে, কেহ কেহ খড়া বঃয়ে উপরে উঠে 
আসে । এদের কেহ কেহ ছাদ ফুটা করেও গৃহাদিতে প্রবেশ করেছে । 
(খ) কিরূপ বন্তরাদির সাহায্যে তারা প্রবেশ-পথ তৈয়ারি বা উহা 
উন্মুক্ত করেছে। কেহ সি'দকাটির সাহায্যে বগলি সদ কেটেছে, 
কেহ তুরপুন দ্বারা দরজা বা জানালা ছেদ করে খিল বা ছিটকীনি খুলে 
ক এক প্রকার অপরাধী এক এক প্রকার যন্ত্রাদি ব্যবহার 


ফেলেছে। এ 
করে থাকে। এই সকল যন্তরকৃত গহ্বর, চিহ্ন এবং ছিদ্রাদিও বিভিন্ন 
"দ-গহ্বর হতে বুঝা গিয়েছে 


. প্রকারের হয়ে থাকে । কোনও কোনও সি'দ- 


কোনও বালক বা পূর্ণবয়স্ক কেহ গর গহ্বর পথে প্রবেশ করেছিল। 
এমন বহু অপরাধী আছে যারা উকার সাহায্যে জানালার গরাদ কেটে 
গৃহে প্রবেশ করেছে। * 


* কম্মপস্থাকে কেহ কেহ 
খাকেন। কেহ কেহ প্রবেশ-গস্থা শব্দটি অনুতমা 


হংরাজি মনন" এর অনুরূপ “ডগায়” বলেও অভাহত কর 


দন করে থাকেন। 


অপরাধ-বিজ্ঞান - ২৭২. 


(৪) উদ্দেশ্য £ অপরাধের উদ্দেশ্য কি? চুরি, খুন বা প্রতিশোধমূলক 
আঁবাত বা ক্ষতি করা। উদ্দেগ্ত মাত্র অপহরণের হ'লে, কোন্‌ দ্রব্য 
অপহরণের তার উদ্দেশ্য । কেহ কেহ মাত্র সাইকেল চুরি করে, কাহারও 
লক্ষ্য থাকে মাত্র ফ্যান বা ঘড়ির উপর। কোনও কোনও চোর মাত্র 
গবাদি চৌর্ধ কার্যে পারদর্শী। এক এক অপরাধীর এক এক প্রকার 
দ্রব্যাদির উপর অধিক তাক দেখা যায়। আপন আপন পরিচিত 
বামাল গ্রাহকদের চাহিদ। অঙ্যায়ী তার বিশেষ বিশেষ দ্রব্য চুরি করে 
থাকে । এই সকল কারণে আমরা তৈজসপত্র চোর, সাইকেল চোর, গরু 
চোর, গহন! চোর, কাপড় চোর প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার চোরের সন্ধান 
পেয়ে থাঁকি। চোরাই দ্রব্যের সনাক্তিকরণের উপর মূলত চুরির 
মামলার সাফল্য নির্ভর করে, এই কারণে নথিপত্রে সনাক্তিকরণ যোগ্য 
চিহ্কাদির বিশেষ উল্লেখ থাকা গুয়োজন। প্রত্যেক রক্ষীর উচিত অপহৃত 
দ্রব্যাদির অধিক বিবরণ অপপদ্ধতি কার্যালয়ে প্রেরণ করা। অন্ত কোনও 
সুত্রে অন্য কোনও অফিসার কোনও মালিকবিহীন দ্রব্যাদি উদ্ধার করলে, 
তাহারা এই অপপদ্ধতি কার্ধালয়ে উহাদের যথাযথ বিবরণ দাখিল 
করে থাকেন। এই উভর রক্ষী প্রেরিত বিবরণ একরূপ হলে & 
কার্ধালয্নের কর্মচারিগণ তদন্তকারী রক্ষীদের মারফৎ সম্ভাব্য ফরিয়াদীকে 
ডেকে পাঠিয়ে ও সকল দ্রব্যাদি দেখিয়ে বা তাঁদের দ্বারা তা সনাক্ত 
করিয়ে থাকেন । 

(৫) সময়ঃ কোনও অপরাধী দিবা ভাগে, কেহ কেহ বা রাত্রে 
অপকার্ধে অভ্যন্ত। যে দিনে চুরি করে সে প্রায়ই রাত্রে চুরি করে 
না। কেহ কেহ মাত্র ভোর রাত্রে চুরি করে। কেহ কেহ মাত্র 
মধ্যাহৃকাঁলে 'অপকার্ধ করে থাকে । কারণ সাধারণত পুরুষর! এই সময় 
বাহিরে কার্ষে লিপ্ত থাকে। এমন বহু চোর আছে যার! চুরির ভন্ত 
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এই সময়টুকুই বেছে নিয়েছে। বহু চোর আছে যারা মাত্র ‘সময়ের’ 
সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। অর্থাৎ যে সময় কেহ বাড়ি থাকে না 
মাত্র নেই সময়ে তারা খৰ বাড়িতে চুরি করে। অর্থাৎ কিনা তারা , 
সময় বা স্থুযোগ বুঝে অপকার্য করে থাকে। এই জন্য চতুর রক্ষিগণ 
অপকার্ধের জন্ত বিশেষ করে কেহ কোনও এক সময় বেছে নিয়েছে 
কিনা তা সাবধানে অবগত হয়ে থাকেন। কোনও এক বিশেষ সময়ে 
গৃহিগণ গৃহে থাকবেন নাঃ এই বিশে সংবাদ চোরের! পেলো কি 
করে এবং কার সাহায্যে তারা এই সংবাদ পেলে! তা অবগত হয়ে 
রক্ষিগণ অপরাধ নির্ণয় করে থাকেন। কিন্তু এ কথা সত্য থে এক এক 
জন চোর এক একটি বিশেষ সময় চৌর্যকার্ধের জন্য বেছে নিয়ে থাকে । 

(৬) কায়দা £ অপকার্ধের সময় বা অব্যবহিত পূৰ্বে অপরাধিগণ এক 
এক প্রকার আত্মপরিচয় দিয়ে থাকে । কেহ নিজেকে ইলেকট্রিক বা 
জলকলের মিন্তি রূপে, কেহ বা ঘটক, ভিখারী, ক্যানভামার, ইনসিওরেন্স : 
এজেন্ট, পুলিশ বা মিউনিসিপ্যাল কর্মচারী বা আত্মীয় কুটুহ রূপে 
নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে । 

(৭) বচন (ব্চন-বিস্তান)3 এক এক জন অপরাধী এক এক 
প্রকার বাঁকচাতুর্ষের দ্বারা বতদ্রধ্য ব্যক্তিদের বিশ্বাস উৎপাদন বা সন্দেহ 
দুরীভূত করে থাকে । অপরাধ-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় থণ্ডে প্রবঞ্চনা” 
শীর্ঘক প্রবন্ধে এইরূপ বহু প্রকারের বচন বিন্তাসের দৃষ্টান্ত উদ্ধত করা 
হয়েছে। এই ক্ষেত্রে উহাদের পুনরুলেখ নিপ্রয়োজন । অপরাধীদের 
কায়দা বা স্টাইলের সহিত সামঞ্রন্ত রেখে বচন-বিন্তাস বা টেলের 
অবতাঁরণ। কর! হয়ে থাকে । অর্থাৎ সন্যাসীবেশী অপরাধী সন্যাসীর 
নায় ডাঁক্তারবেশী অপরাধী ডাক্তারের ন্যায় বচন-বিন্তাসের স্ষ্টি 


করেছে। 
১৮৬ 
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(৮) অনুচর ঃ কোনও কোনও অপরাধী একক অপকার্ষে লিপ্ত 
হলেও বহু অপরাধী অনুচর বা সাক্দোপাঁদ সহ ‘দলবদ্ধ’ ভাবে অপরাধ 
করে থাকে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভাঁকাতদল বা টপকা ঠগীদের কথা বলা 
যেতে পারে । বিড গ্যান্বলার ও টপক! ঠগীগণ বহু লোক সমভিব্যাহারে 
অভিনয় দ্বারা লোকের মন ভুলিয়ে অথণৎ তাদের বিভ্রান্ত করে তাদের 
অর্থ অপহরণ করেছে। সি'দেল চোর এবং পিকপকেটরাঁও চার 
বা পাঁচ জন একত্রে অপকর্ম করে এসেছে। এই কারণে অপরাধীদের 
অনুচরদেরও নাম ধাম রক্ষিগণ অপপদ্ধতি কার্যালয়ে নথিভুক্তির জন্য 
প্রেরণ করে থাকেন । কোনও অপদলে দুই, কোঁনও অপদলে চার, 
কোনও অপদলে বা দশজন অনুচর থাকে । দলের লোকের অংখ্যা হতে 
কোন দল এই অপকার্ধ করেছে তা’ও বলে দেওয়া সম্ভব । এতদ্বাতীত 
দলের একজন ধর| পড়লে নাম ধাম জানা থাকায় তাদের দলের অপরাপর 
ব্যক্তিদেরও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। 

(৪) যান-বাহন £ অপকর্মের সুবিধার জন্য বা উহার কারণে এক 
এক ব্যক্তি বা দল ( অপরাধী ) এক এক প্রকার ঘান-বাঁহন ব্যবহার করে 
থাকে বা উহাতে অভ্যস্ত হয়। ব্রক্ষিগণ এই শকটাদির চাকার দাগ 
অঙ্গধাবন করে বা প্রত্যক্ষদশীদের নিকট হতে অপরাধীদের যানবাহনের 
স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হয়ে থাকেন। এদের কেহ কেহ সাইকেল বা 
রণপা,ও ব্যবহার করেছে । এদের কেহ কেহ জলা-জিলায় ও নদীবহুল 
স্থানে নৌকাঁধোগে আগমন ও প্রত্যাগমন করে থাকে। 

(১০) বৈশিষ্ট্য ঃ বহুক্ষেত্রে কোনও কোনও অপরাধী বা উহাদের 
দল মূল অপরাধের সহিত সম্পর্ক রহিত অস্বাভাবিক রূপ কার্ধাদিগ করে 
থাঁকে। মবেয়! ডোম প্রভৃতি স্বভাব-দুর্বস্তরা অপরাধের পূর্বে ঘটনাস্থলে 
বিষ ত্যাগ করে থাকে । কোনও কোনও ( বেদিয়া প্রভৃতি) চৌরদল 
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শিকড়, সি'দুর মাথা কড়ি প্রভৃতি পরিত্যাগ করে এসেছে । কোনও 
কোনও অপরাধী ঘটনাস্থলে পোড়া বাতি বা অর্ধদঞ্ধ বিড়ি প্রভৃতিও ফেলে 
এসেছে, এদের কেহ কেহ গৃহে রক্ষিত মদ্য বা ভাত খাদ্য পান বা ভক্ষণ 
করে অকুস্থল ত্যাগ করেছে। এদের কেহ কেহ পড়লীদের বাড়ির দরজা 
দড়ি দিয়ে বন্ধ করে অপকর্মে রত হয়ে থাকে । এমন অপরাধীও আছে 
যারা আপন কাপড় অকুস্থলে পরিত্যাগ করে গৃহস্থ বাঁড়িরই এক কাপড় 
পরিধান করে স্থান ত্যাগ করেছে । কেহ কেহ বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা 
কুকুরের ডাক বন্ধ করে দিয়ে থাকে । কেহ কেহ ফরিয়াদির গৃহের 
দুয়ার বার হ'তে তালা বন্ধ করে বা এ বাড়ির ছু্জারের কড়া দড়ি দিয়ে 
বেঁধে অকুস্থল পরিত্যাগ করেছে। 

উপরি উল্লিখিত দশটি তথ্য রক্ষিগণ সাবধানে সংগ্রহ করে অপপদ্ধতি 
কাঁধালয়ে প্রেরণ করে থাঁকেন। এই সকল তথ্য অনুধাবন করে 
অপরাধীদের পৃথক পৃথক কার্ধকরণ, বৈশিষ্ট্য, অপপদ্ধতি প্রভৃতির শ্রেণী ও 
উপশ্রেণী নির্ধারিত হয়ে থাকে । অপপদ্ধতির এই শ্রেণী, উপশ্ৰেণী 
প্রভৃতি অনুধাবন করে অপরাধ বিশেষের প্রকৃত হোতা কে, তা বলে দেওয়া! 
বারে বারে সম্ভব হয়েছে । অপরাধের সমর বা উহার পরে কোনও এক 
অপরাধা ধরা পড়লে রক্ষিগণ উহার নামধাম হুলিয়া (চেহারার বিবরণ) 
দেশের ঠিকাঁনা ইত্যাদি সহ উহাদের দ্বারা কৃত অপরাধ সম্পর্কে উপরোক্ত 
দশটি তথ্যও সংগ্রহ করে অপপদ্ধতি কার্যালয়ে প্রেরণ করে থাকেন। 
পরবর্তীকালে অনুরূপ অপরাধ করে এ অপরাধীরা বেমালুম সরে পড়তে 
পারলেও রক্ষিগণ পূর্ব সংগৃহীত উপরোক্তরূপ দশটি তথ্য অনুধাবন করে 
পরবর্তী অপরাধটিও যে ও একই:অপরাধী দ্বারা সমাধা হয়েছে তা বুঝে 
সরাসরি তাকেই গ্রেপ্তার করে বারে বারে সুফল লাভ করেছেন। বহু 
রঙ্গীর বহুদিন যাবৎ প্রচেষ্টা দ্বারা যে সকল অভিজ্ঞতা লাঞ্ছিত নথিপত্র 


চে 
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সংগৃহীত হয়েছে বৈজ্ঞানিক পন্থায় তাহাদের শ্রেণী, উপশ্রেণীতে ভাগ করে 
আমর! জগতের কল্যাণের জন্য অপপদ্ধতি বিজ্ঞানের স্থষ্টি করেছি.-এই 
বিশেষ বিজ্ঞান আমাদের তদন্তের গণ্ডি ক্রমশ প্বল্লায়তন করে নিভুলি 
রূপে লক্ষ্যস্থলে পৌছে দিতে পেরেছে । 

এই সকল নথিপত্রের ইনডেক্সিউ বা! সুচী তৈয়ারিও আমরা বৈজ্ঞানিক 
পন্থায় করে থাকি, এইগুলি পদ্ধতি ঘরের আলমারির খোপে খোপে 
বা উপখোপে সাজিয়ে রাখার মধ্যেও বাণাদুরীর পরিচয় পাওয়া! যায়। 
তা না হলে অতি সহজে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা কাহারও পক্ষে 
সম্ভব হতো। না। সাধারণত পোস্টকার্ড সাইজের কার্ডে প্রয়োজনীয় তথ্য 


লিখে উহা এক একটি খোপে সাজিয়ে রাখা হয়ে থাকে । এই সকল . 


কার্ডকে বল! হয়ে থাকে ইন্ডেক্স বা সুচী কার্ড। এই ইনডেক্স কার্ডে 
লিখিত বিবরণ হতে যদি কোনও অপরাধীকে কোনও এক অপকার্ধের 
হোতা রূপে সন্দেহ করা হয় তাহলে রক্ষিগণ অপরাধী বিশেষের ব্যক্তিগত 
ফাইলের সন্ধান করে থাকেন, এই সকল ফাইলে এক একজন অপরাধীর 
নাডী-নক্ষত্র অর্থাৎ কো্ীপত্র, জীবনবৃত্তান্ত পৰ্যন্ত লেখ আছে। কখনও 
কখনও ইন্ডেল্স কার্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে 
সন্দেহ কর! যে হয় নি তা’ও নয়। বরং বহক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক 
ব্যক্তির অপরাধের অপপদ্ধতি হুবহু অনুরূপ রূপেও প্রতীত হয়েছে। 
এইরূপ ক্ষেত্রে সন্দেহভাজন সব কয়টি অপরাধীকে পাকড়াও ক'রে এনে 
মামলার ফরিয়াদিকে তাদের দ্েখানে। হয়েছে, ফরিয়াদি হয়তো উহাদের 
একজনকে সনাক্ত করে বলেছে, “আজ্ঞে হা» এ ব্যক্তিই এ দিন আমার 
গলার হাঁর ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল,” ইত্যাদি । কিংবা যদি এ 
সকল অপরাধীকে অকুস্থলে কেহ না দেখে থাকে অর্থাৎ কিনা তারা 
যদি অলক্ষ্যে অপরাধ করে সরে পড়তে সমর্থ হয়ে থাকে তা’হলেও 
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রক্ষিগণ তাঁদের কয়জনকে উপলক্ষ্য করে তদন্ত চালিয়ে বা তাদের বাড়ি 
তল্লাস করে উহাদের ভিতর প্রকৃত অপরাধী কে, তা’ খুঁজে বার 
করতে সক্ষম হয়ে থাকেন। এতদ্যতীত বহুবিধ অপরাধীদের ফটোচিত্রও 
অপপদ্ধতি কার্ধীলয়ের সংগ্রহশালায় সংগৃহীত থাকে । বহু ফরিয়াদি 
এই ফটোঁচিত্র হতেও বহু অপরাধীকে সনাক্ত করে তদন্তের পথ সুগম 
করে দিতে পেরেছেন । 

বিবিধ অগপন্ধতির পরিজ্ঞান হুচক স্থচীকার্ড ব্যতীত অপপদ্ধতির 
কাঁ্ধালয়ে অপরাধীদের ব্যক্তিগত বিবরণ সম্বলিত সুচীকার্ডও মজুত থাকে । 
অপরাধীর আকুতি ব৷ প্রকৃতির মধ্যে যদি কোনও বৈশিষ্ট্য থাকে, 
বথা--টেরা চোখো, তোতলা, উচু দেঁতো, থ্যাবড়া নেকো» চনচনে 
প্রকৃতির ইত্যাদি তাহলে এ ব্যক্তির বা অনুরূপ ব্যক্তির নামধাম স্থচীকার্ড 
হতে আরও সহজে খুঁজে বার করা সম্ভব হয়ে থাকে। 

প্রথমে বিশ্বাস হরণের কোনও মামলার সম্বন্ধে বলা যাউক। এইরূপ 
মামলার সম্ভাব্য অপপন্ধতিকে আমরা সাতটি শ্ৰেণীতে বিভক্ত করে থাকি, 
বথা__-এজেন্ট, ব্যাঙ্কার, চাকর, কেরানী, উকিল, সেক্রেটারি, কোষাধ্যক্ষ। 
অর্থাৎ কেহ উকিল রূপে, কেহ চাকর বা কেরানী রূপে আবির্ভূত হয়ে 
বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা অর্থ অপহরণ করে থাকেন এইজন্য এক এক দল 
অপরাধীর নামধাম আমরা উপরোক্ত রূপ এক একটি বিভাগে পৃথক 
পৃথক রূপে লিপিবদ্ধ করে রাখি, সেই সঙ্গে তাদের আকৃতি ও প্রকৃতি 
ইত্যাদির পরিচয়ও। সাধারণ এবং সি'দেল চৌর্ধ এবং অপরাপর 
অপরাধকেও আমরা বিবিধ শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত করে থাকি,বথা_- 

বিভাগ-__২, চৌর্ধ অপরাধ ; সবল । 

শ্রেণী-১, ব্যক্তি হতেঃ উপশ্রেণী--বাহাজানি, বিষপ্রয়ৌগ, 


ক্লোরোফর্ম। আঘাত হাঁনা ইত্যাদি । 


অপরাধ-বিজ্ঞান ৃ চি 


শ্রেণী-২, বাসভবন 3 উপশ্রেণী__উত্তম ভবন, ফুরোপীয় ; ভারতীয় 
ভবন, মাঠকৌঠা। এই সকল উপশ্রেণীরও উপশ্রেণী আছে। 
যথা_-কে) প্রবেশ পথ, খে) প্রবেশ পন্থা, (গ) হোটেল, (ঘ) অফিস, 
ডে) গুদাম, (6) স্থল, (ছ) বিদ্যালয়, (জে) ক্লাব, বে) দোকান 
ইত্যাদি । 

শ্রেণী--৩, ধৰ্মস্থান হতে £ উপশ্রেণী_ গির্জা, প্রবেশ পথ ও পন্থা, 
মসজিদ, মন্দির ইত্যাদি | 

শ্রেণী--৪» জমি হতে £ উপশ্রেণী__গ্যাঁরেজ বহির্বাক্ষ, অসম্পূর্ণ গৃহ 
ইত্যাদি । 

[ কোনও ব্যক্তির বা দ্রব্যাদির, বথা__দরজা, দেওয়াল, জানালা 
ইত্যাদির উপর বলপ্রকাশের প্রয়োজন হলে, উহাকে আমরা সবল বলি।] 

বিভাগ-__(খ ) চৌর্য অপরাধ ; নিবল। 

শ্রেণী_-১, ব্যক্তির নিকট হতে ঃ উপশ্রেণী__কে) পকেটমার, (i) 
রেশকোর্স, (1) ব্যাঙ্ক কাউণ্টার ইত্যাদি উপশ্রেণী__খে) ছিনতাই, 0) 
শিশু দেহ হতে, (7) নারী দেহ হতে। 

শ্রেণী--২, গৃহ, বিপণি, হোটেল ইত্যাদি হতে £ উপশ্রেণী-__কিরূপ 
বেশে? বথা_ভিথারী, সাধু, ফিরিওয়ালা, ভৃত্য ইত্যাদি । এই উপ- 
শ্রেণীরও উপশ্রেণী আছে, বথা--দোকান-দরজা, বিপণি উত্তেলক, 
জুয়েলারি দোকান, ইত্যাদি । 

শ্রেণী-৩, ধৰ্মস্থান হতে: উপশ্রেণী_ কিরূপ কায়দায় অপহৃত 
হলো, উহাদের বর্ণাক্ষর অনুযায়ী বিবরণ । (ক) গির্জা, ( খ) 
মসজিদ, গে) মন্দির, বে) মঠাদি। 

শ্রেণী--৪» জমির উপর হতে ঃ উপশ্রেণী--0১) -বাইসিকেল, (২) 
গবাদি, (৩) কুকুর, (9) মুরগী, ৫) পত্রাদি, (৬) মালপত্র, (৭) মোটর- 


২৭৯ অপতদন্ত-_পদ্ধতি বিজ্ঞান 


কার, (১খ) মোটর পার্ট, (গ) যন্ত্রপাতি, (৭ঘ) রিক্সাদি, হাতগাড়ি 
ইত্যাদি । 

বিভাগ-_গন মিথ্যা ভখওতায় ও হাতের কায়দায় অভিভূত করে; 
উপশ্রেণী, যথা_-(১) দ্রব্য নির্মাণের 'অছিলায় উপকরণ সংগ্রহ, (২) দ্রব্যাদি 
পাহারা দিবার বা সংরক্ষণ করবার অছিলায় গ্রহণ, (৩) ব্যবসায়ের 
অছিলায় অর্ডার প্রেশ করা, ব্যবসায় সংক্রান্ত দ্রব্যাদি ভাড়ায় গ্রহণ করে 
বা মেরামতের অছিলায় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে ইত্যাদি, (৪) অর্থ সংগ্রহার্থে 
মিথ] সংবাদ প্রেরণ, (৫) তেতাঁস খেলা দ্বারা, (৬) গি্টি করা মুদ্রার 
সাহায্যে, (৭) জালি মুদ্রার দ্বারা, (০) বিশ্বাস করিয়ে টপকা ট্রিক, 
নোট ডবলিঙ, গণৎকার, জালপত্র ইত্যাদি দ্বারা । 

বিভাগ-_-ঘে), অভিনয় ও চাতূর্য দ্বারা অভিভূত করে। 

শ্রেণী_-১, প্রত্যক্ষরূপে £ (১) চাকুরির বিজ্ঞাপন প্রদান এবং 
চাকুরিয়াদের নিকট সিকিউরিটি অর্থ গ্রহণ, (২) অথণদি চুরি গেছে বা 
হারিয়েছে, কিংবা কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে ইত্যাদি ব'লে কাহারও নিকট 
কর্জ গ্রহণ, (৩) ব্যবসায়ের ভশীওতায়, চাকুরির প্রলোভনে অর্থ” গ্রহণ, 
“কি” ইত্যাদি, ভ্রব্যাদির মিথ্যা অর্ডার, কমিশন এজেন্ট বা অর্থনিয়োগ 
ইত্যাদি, (৪) দান ধ্যান £ (ক) স্বকীয় প্রয়োজনে দান গ্রহণ, (খ) অলীক 
দাতব্য প্রতিষ্ঠান বা খয়রাতি উদ্যোগের নাম করে, (গ) মিথ্যা চেক, 
বথা__বাঁজে চেক্‌, মনিঅর্ডার, সেভিওস্‌ ব্যাঙ্ক, বাজে দ্রব্যাদি প্রভৃতির 
আদান-প্রদান, ব্যাঞ্ক সংক্রান্ত, ক্যানভাষার১ বিবাঁহ-সংক্রান্তব_ধনদৌলত 
লাভের ইচ্ছায় বারে বারে বিবাহ । 

শ্রেণী_-২, পরোক্ষরূপে £ বথা_-লিপিকা বা টেলিগ্রাম প্রেরণ করে 
বা টেলিফোনে কথ! বলে এবং বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে, (১) দ্রব্য- 
ক্রয়াথে? (২) ব্যবসা! সংক্রান্ত কজণ, ব্যবসা সংক্রান্ত, যথা-_দ্রব্যাদ্দির 


অপরাধ-বিজ্ঞান 2০ 


জন্য জাল অর্ডার, মিথ্যা চাকুরি, প্রবঞ্চনা-অর্ডার ইত্যাদি। দাতিব্যের 
ব্যাপার, বথা_ভিক্ষার জন্য জাল পরিচয়-পত্র। চেক, বাজে পণ্য, 
বিজ্ঞাপন ইত্যাদি । 

উপরোক্তভাবে বিভিন্ন অপপন্ধতি সমূহকে শ্রেণী, উপশ্রেশী,গণ, 
গোত্র প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক পরিচিত অপরাধীর পরিচয়- 
পত্রে এবং ইনডেন্স কার্ডে তাদের অপপদ্ধতির দশটি তথ্যও বিশেষরূপে 
লিখে রাখা হয় এবং উহার সহিত তাদের নাম ধাম, ওরফে, গাঁয়ের রঙ, 
দেহের উচ্চতা ও গঠন, চক্ষু ও কেশের বর্ণ ও গঠন, বয়স, দেহের 
বৈচিত্র্য ইত্যাদিও লিখে রাখা হয়। 

কোনও এক অপরাধ সংঘটিত হলে কোতোয়ালীর তদন্তকারী 
রক্ষিগণ কেন্দ্রীয় অপপদ্ধতি কার্যালয়ে লিখে পাঠান, ‘অমুক স্থানে এইরূপ 
এক পদ্ধতিতে অপকর্ম সংঘটিত হয়েছে৷? অপপদ্ধতি কার্যালয়ের করিগণ 
নথিভুক্ত অপপদ্ধতিসমূহ অনুধাবন করে তদন্তকারী রক্ষীদের পত্র দ্বারা 
জানিয়ে দেন, “অমুক অমুক অপরাধী হুবহু এইরূপ পদ্ধতিতে অপকর্ম 
করে এসেছে, আপনার! অমুক অমুক স্থানে তাঁদের জন্য তল্লান করুন|, 
বদি অকুস্থলে কেহ অপরাধীকে দেখে থাকে বা অপরাধের সময় বা 
উহার পূর্বে কেহ যদি তাঁদের সহিত কথোপকথন করে থাকে তা*হলে 
তদন্তকারী রক্ষিগণ কেন্দ্রীয় অপপদ্ধতি কার্ধালয়ে পত্র প্রেরণ করে 
জিজ্ঞাসা করবেন, ‘অমুক স্থানের এ অপরাধটি এমন একজন অপরাধীর 
দারা সমাধা হয়েছে যে কি“ন। তৌতলা, যার একটা দাত উচু, চোখও 
একটা টেরা বা তার মন্তকে চুল নেই এবং সে তড়বড করে কথা 
বলে এইরূপ কোনও অপরাধীর বিবরণ অপপন্ধতি কার্যালয়ে 
সংগৃহীত আছে কি’না ?? অপপদ্ধতি কা্যীলয়ের কমিগণ অপরাধীদের 
বিবরণ সম্বলিত ইনডেক্স কার্ড পরীক্ষা করে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে 
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পারবেন, হী, এরূপ দুইটি অপরাধীর নাম ধাম প্রভৃতি তাঁদের কার্যালয়ে . 
সংগৃহীত আঁছে। সম্ভবত এ দুই ব্যক্তির এক ব্যক্তি এ অপকার্যট 
সমাধা করে থাকবে । আপনার! উহাদের উভয়েরই সন্ধান এই এই 
ঠিকানায় এখুনি করুন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা ফরিয়াদি উহাদের এক- 
জনকে অপরাধীরূপে সনাক্ত করতে পারলে এই কার্যালয়ে যেন সেই 
সংবাদ অচিরে ঈানানে৷ হয়? ইত্যাদি । 

বহু ক্ষেত্রে এমনও ঘটেছে যে কোনও এক কোতোয়ালীর রক্ষিগণ 
আপন এলাকায় একটি অপকার্ধের তদন্তে লিপ্ত আছেন, এদিকে বিশ 
মাইল দুরের অপর এক কোতোয়ালীতে এ অপরাধের অপরাধী 
অপহৃত দ্রব্যাদি সৃহ সন্দেহ বশে ধরা পড়েছে, কিন্তু সে তদকৃত অপরাধ 
সম্বন্ধে কোনও স্বীকৃতি ও কোতোয়ালীতে না দেওয়ায়, পূর্বতন 
কোতোয়ালীর অফিসারগণ তাঁদের তদন্তাধীন মামলার অপহৃত দ্রব্যাদি 
যে পাওয়া গিয়েছে তাঁর সংবাদ অবগত হতে পারেন নি। কেন্দ্রীয় 
অপপদ্ধতি কার্যালয় স্থাপনের পর তদন্তকারী অফিসারদের এই দারুণ 
অসুবিধা বহুল পরিমাণে দূরীভূত হয়েছে, কাঁরণ উভয় কোতোয়ালীর 
রক্ষিগণ উপরোক্তরূপ ঘটনার অব্যবহিত পরেই প্রয়োজনায় সমাচার 
কেন্দ্রীয় অপপদ্ধতি কার্যালয়ে প্রেরণ করতে বাধ্য থাকবেন। এইভাবে 
তদন্তকারী রক্ষিগণ কোনও অপরাধী অপহৃত দ্রব্যাদি সহ অন্ত কোনও 
কোতোয়ালীতে সন্দেহ বশে ধরা পড়েছে কিনা তা অপপদ্ধতি কার্যালয়ের 
মারফত অবগত হয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাঁকেন। অপপন্ধতি কার্যালয়ে 
বহাল রক্ষিগণও অপরাধীর এবং অপহৃত ভ্রব্যাদির বিবরণের সামঞ্জস্ত 
হতে উহাদের কোন কোতোয়ালীতে প্রয়োজন হবে তা বুঝে প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাঁকেন। 

[ বহুক্ষেত্রে কোনও এক থানার এলাকায় কোনও এক শিশু হারিয়ে 
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গিয়েছে, এদিকে এ শিশুটিকে অপর এক নিকটবর্তী বা দূরবর্তী থানায় 
কেহ জমা দিয়েছে। এইরূপ ক্ষেত্রেও অপপদ্ধতি কার্যালয়ের সাহায্য 
অপরিহার্য । প্রথমোক্ত থানায় শিশু হারানোর সংবাদ পৌঁছলে এ থানার 
থানাদার অপপদ্ধতি কার্যালয় হতে জেনে নেন এরূপ বিবরণের কোনও 
শিশু অন্য কোনও থানায় জমা হয়েছে কি না।] 

কোনও এক অপকার্ষের বিবরণ হতে কিরূপ উপায়ে প্রয়োজনীয় 
দণটি পদ্ধতি-প্রকরণ বা তথ্যাতথ্য বেছে নেওয়া হয় তা- এইবার বুঝানো 
যাউক। এই সম্বন্ধে ১৯৩৪ সালে শ্যামপুকুর থানার এলাকায় সংঘটিত 
একটি হত্যাকাণ্ডের বিষয় নিয়ে উল্লেখ করবো ।. অপরাঁধিগণ একটি 
বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করে অথণপহরণ করার' উদ্দেশ্যে বহুস্থানে এইরূপ 
বহু হত্যা-কার্ধ সমাধা করেছিল । কিন্ত দুর্ভাগ্যক্রমে তারা মাত্র নিম্নে 
উল্লিখিত মামলায় ধরা পড়ে কারাবরণ করে। 

“অমুক রাস্তায় অগৃক বৃদ্ধ তার প্রৌঢ়! স্ত্রী, যুবক পুত্র এবং যুবতী 
পুত্রবধূ ও তাঁদের একটি শিশু-সন্তান সহ একটি দশ কামরা যুক্ত 
মাঠকোঠায় বসবাস করতো । অমুক বৃদ্ধ স্বয়ং প্র বাটার মালিক ছিল 
এবং তেগারতি কারবার দ্বারা ভদ্রলোক বহু অর্থও সংগ্রহ করেছিল। 
ঘটনার মাত্র সাতদিন পূর্বে কিবণটাদ নামক এক ব্যক্তি তাঁদের বাটার 
বহির্দেশের তিনখানি ঘর বসবাসের জন্য ভাড়া নিয়েছিল। এর পাঁচ বা 
ছয় দিন পর তাঁর এক ভাতিজা, নাম নিগুটাদ তার ঘরে অতিথি হয়। ও 
দিনই বিকালে কিবণটাদ স্বগ্রাম হতে একটি পত্র পায়। এই পত্রে 
লেখ| ছিল, তার একটি পুত্র হয়েছে। পত্রথানি সে বাড়িওয়ালাকে দিয়েই 
পড়িয়ে দিয়েছিল । এর পর এই উপলক্ষ্যে এক পূজ্জাপাবনের ব্যবস্থ। 
কিষিণচাদ এ বাড়িতে করবে ঠিক করলে|। ঘটনার-দিন রাত্রে পুরোহিতের 
সাহায্যে কিবণচাদ এবং নিমুটাদ এক পৃজাপার্বনও সমাধা করে। রাত্রি 
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১২টাঁর সময় কিছু মিঠাই ও এক হাড়ি রাবড়ি তার! বুদ্ধ বাড়িওয়ালার 
স্ত্রীকে দিয়ে এসেছিল। এ শাশুড়ী ঠাকরুণ নিজের পুত্রবধূকে কিছু 
মিঠাই খেতে দিলেও প্রাণ ধরে তাঁকে রাবড়ি দিতে পারেনি । রাবড়ি 
সে তার স্বামী, পুত্র এবং পৌত্রকে খাইয়ে, গোপনে নিজেও উহার কিছুটা 
খেয়ে শুয়ে পড়লে।। কিছুক্ষণ পরই বধূ শুনতে পেলো» গাশের ঘরগুলে৷ 
হ'তে গে গেঁ আওয়াদ্ । অবস্থা বুঝে সে হাক ডাক শুরু করে 
দিয়েছিলে।। অপরাধীদের ধারণা ছিল পুরা পরিবারটি নিহত হবে, 
কারণ রাবড়িতে উগ্র বিষ ছিলো এবং এর পর তার| সিন্দুক ভেঙে তাদের 
ধনদৌলত অপহরণ করে নিধিদ্বে পলায়ন করবে। পুত্রবধূটি যে প্রসাদী 
রাবড়ি খাবে না তা তাদের ধারণার বাইরে ছিল। হৈ-হল্ল| শুরু হওয়া 
মাত্র তারাও নিঃশব্দে তাদের তৈজদপত্র সহ গৃহত্যাগ করলো । কিন্তু 
ভগবানের মার, যাবে কোথা? পথিমধ্যে তৈজসপত্র সহ মূল অপরাধীকে 
একজন টহলদার সিপাহী সন্দেহক্রমে ধরে শ্তামপুকুর থানাতেই আনলো, 
মূল অপরাধ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ না জেনেই । প্রত্যুষে থানার সেকেণ্ড 
অফিসারের কাছে আসামী কিষণটাদ বিবৃতি দিল যে সে জোড়াবাগানের 
এক ভাড়া কামরায় বসবাস করে এবং সে একজন ফেরিওয়ালা । এ 
সকল নিজন্ব তৈজসপত্র সহ সে হাওড়া যাচ্ছিল রাত্রের ট্রেনে দেশে যাবার 
জন্য, নৌকাঁষোগে গর্থ পার হয়ে। দেশে যাবার তাগিদ সহ একটা 
জরুরি চিঠিও সে পেশ করেছিল। 

থানার সেকেণ্ড অফিসার এ সন্দেহভাজন ব্যক্তি সহ জৌড়াবাগাঁনের 
বাড়িতে তদন্ত করে জানলো! বে সে এ বাড়িতেই থাকে, ছুই চাঁর দিন 
মাত্র তাঁকে দেখা যায় নি ইত্যাদি । এদিকে সেকেণ্ড অফিসার আসামী 
সহ তদন্তে বার হয়ে যাবার অব্যবহিত পরে উপরোক্ত হত্যার মীমল। থানায় 
রুজু হয়ে গিয়েছে। আমি স্বয়ং অকুস্থলে তদন্ত সমাধ! করে বেলা 
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বারোটায় এ পরিবারের একমাত্র জীবিত ব্যক্তিও পুত্রবধূ সহ থানায় 
ফিরেছি এময় সময় সেকেণ্ড অফিনার আসামী কিবণচাঁদকে নিয়ে থানায় 
ঢুকে বললো, “এর বাড়িঘর আছে স্যার, তৈজদপত্রও ওর নিজেরই । 
অতএব একে জামিনে ছেড়ে দিই ৷? এই সময় ফরিয়াদি মহিলা ( পুত্রবধূ ) 
চিৎকার করে বলে উঠলো, ‘এই যে আসামী পাঁকোড় গঞ্জ 1» এই যুগে 
অপপদ্ধতি কার্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল না। দৈবক্রমে এইভাবে দেখা "সাক্ষাৎ 
ন! হলে, অপরাধী দৈবক্রমে ধর! পড়েও জামিনে ছাড়া পেয়ে পলায়ন 
করতে সমর্থ হতো।। আমরা আসামী কিধণটাদকে নিয়ে অকুস্থলে 
যাও! মাত্র পাড়ার সকলেই তাঁকে সনাক্ত করে বললো বে, এই ব্যক্তি 
সাতদিন যাবৎ এ বুদ্ধ বাড়িওয়ালার বাঁটাতে তিনখাঁনা ঘর ভাড়া নিয়ে 
বসবাস করছিল । আদামী কিবণটাদের মতন একজন সাধারণ ব্যক্তির 
পক্ষে দুই স্থলে বাড়ি ভাড়া করা সম্ভব বা প্রয়োজন ছিল না। 'এই “ছুইটি 
বাড়িভাড়া নেওয়া রূপ বিশেষ আচরণও আদালতে অপরাধীর 
পরিবৈশিক প্রমাণ রূপে প্রযুক্ত হয়েছিল । প্রত্যেক অপরাধীরই দশ দশ 
বৎসর করে মেয়াদ হয়ে যায়। পরে জানা গিয়েছিল যে এই 
দল অগ্গরূপ ভাবে অন্যান্য বহু স্থানেও হত্যা ও লুণ্ঠন কার্য সমাধা 
করেছে ৷» 

এক্ষণে উপরোক্ত কাহিনী হতে আমর! নিয্নোক্তরপে দশটি 
প্রয়োজনীয় তথ্য বিজ্ঞানসন্মত ভাবে তুলে নিতে পারি। 

(৯) লক্ষ্যস্থল 3 ধনী গৃহস্থের বাড়ি ; যাঁরা বাড়ি ভাড়া দেয় এবং 
সেই বাড়িতে নিজেরাও বসবাঁন করে, ইত্যাদি । 

(২) প্রবেশ পথ £ সাধারণ প্রবেশ পথে; এই তথ্যটি সাধারণত 


সি'দেল চুরির ব্যাপারে প্রযোজ্য। কারণ এ সকল অপকার্ধে প্রবেশ 
পথের প্রশ্ন বিশেষ করে উঠে । 


/ 
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(৩) কর্মপন্থা? ভাড়া নিব ব'লে আলীপ করে গৃহে প্রবেশ । এই 
প্রশ্নও সি'দেল চুরি প্রভৃতি ব্যাপারে প্রয়োজন হয়ে থাকে । 

(৪) উদ্দেশ্য £ বান্স প্যাটরা ভেঙে ধন দৌলত অলঙ্কারাদি অপহরণ 
করা। 

(৫) সময়ঃ গভীর রাত্রি, সাধারণত রাত্রি ৯২টার পর যাতে তারা 
রাত্রিবোগে পলায়ন করতে পারবে । | 

(৬) কায়দা ঃ নিজেকে ফিরিওয়ালা রূপে পরিচয় দিয়ে বাটা ভাড়া 
নিয়ে গৃহস্থের সহিত একত্রে বসবাস করা এবং তৎপর প্রসাদ পরিবেশনের 
অছিলার বিষধুক্ খা প্রদান করে গৃহস্থকে অচৈতন্ত করা। 

(৭) বচন ঃ দেশের বাড়িতে পুত্রসন্তান হয়েছে এই বলে পৃজী 
পার্বনের ব্যবস্থা করা 

(৮) অন্চর £ এদের দলে, কিণটাদ, নিমুটাদ, পুরোহিত নারায়ণ 
মালাকার, বাদল ইত্যাদি । সকলেই কলিকাতায় ও হাওড়ায় বাস করে। 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য ফাইল নং ৫০-_অমূক সালের দ্রষ্টব্য, ইত্যাদি। 

(৯) যান-বাহন £ পদব্ৰজে এসেছে এবং পদব্রজেই পলায়ন করেছে। 
অন্য কোনও যান-বাহন ব্যবহার করে নি। 

(১০) বৈশিষ্ট্য ই বৈশিষ্ট্য বিশেষ দেখা যায় নি। তবে তাদের 
তৈজসপত্রসহ তারা পলায়ন করেছে। জঅকুস্থলের নিকট দোকানাদিতে 
তার! প্রাত্যহিক আহারের জন্য সওদাঁ করেছিল । 

এই সম্বন্ধে অপর একটি কাহিনীর অবতারণা করবো । কোনও এক 


গৃহস্থ সকালে ঘুম ভাঙার পর দেখলো» তার শয়ন কক্ষে অবস্থিত 


আলমারি ভেঙে মাত্র অলঙ্কার ও বস্ত্র চুরি হয়ে গিয়েছে এবং ভদ্রলোক 
এও দেখতে পেলেন বে অপরাধীরা উঠানে বিষ্ঠা ও দুইটি পোড়| বিড়ি 
পরিত্যাগ করে পলায়ন করেছে এবং তারা প্রাঙ্গণে ঢুকেছিল সদর 
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দরজার খিল শিক দিয়ে খুলে । কাঠের খিলের তলদেশে লৌহ শিকের 
দাগও দেখা গিয়েছিল । অর্ধবণ্টা পরে উহ্লদারী সিপাহীরা অপরাধী 
দুইজনকে অপহৃত দ্রব্য সহ রাজপথে ধরে ফেলে। এরা এই সময় 
সাইকেলে করে দ্রব্য সহ পলায়ন করছিল। একজন প্রতিবেশী এমন 
সাক্ষ্যও দিলেন বে রাত্রি ছুইটায় তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করে বাড়ি ফিরছিলেন 
এমন সময় এই ছুই ব্যক্তিকে সাইকেল সহ অকুস্থলের নিকট ঘোরাঘুরি 
করতে দেখে তিনি তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন । তীর প্রশ্নের উত্তরে 
তাঁর! বলেছিল বে তার! করপোরেশনে কাজ করে, গ্যাসবাঁতির মিন্তি। 
ধৃতিক্কৃত অপরাধীদের নাম কিবনিয়। ও মদনিয়।। তাঁর! তাদের বিবৃতিতে 
. বলে যে তাদের অপর দুইজন সাঁকরেদের নাঁম,হুপুমনিরা এবং রুকমনিয়া । 
এক্ষণে উপরোক্ত কাহিনী হতে আমরা নিয্নোক্তরূপে দশটি, 
প্রয়োজনীয় তথ্য বিজ্ঞানসম্মত রূপে তুলে নিতে পারি। 

(১ লক্ষ্যস্থল £ গৃহস্থবাঁড়ি, (২) প্রবেশ পথ £ সদর দরজা, (৩) উপায় ঃ 
শিক দিয়ে দরগা। খুলে, (৪) উদ্দেশ্য ঃ অলঙ্কার ও বন্তাদি, (৫) সময় ঃ 
রাত্রি, (৬) কায়দা £ করপোরেশন . কমচাঁরীর পরিচয়ে, (৭) বচন 2 
মিন্তির কার্যে এসেছে বলে, (৮) অন্ুচর £ হুপুমনিয়া রুকমনিয়| ইত্যাদি, 
(৯) যান-বাহন £ সাইকেল, (১০) বৈশিষ্ট্য £ বিষ্ঠা ত্যাগ ও পোড়া বিডি। 

[ অপরাধীর! বহুপ্রকার যান-বাহন ব্যবহার করে থাঁকে। বথা__বুড়ি, 
গরুর গাঁড়ি, কাপড়ের থলি, চটের থলি, মুটে, সাইকেল, হাতিগাড়ি, 
মোটন বান, বোডার গাড়ি। অপরাধীদের ব্যবহৃত যান-বাহন সন্বন্ধে 
বল৷ হলো, এইবার উহাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলবো । যথা 
দ্রব্যাদি ছড়ানো, ভিতর হ'তে দরজা বন্ধ রাখা, বাতি জালানো, বন্দি 

বদলানো, খাদ্য ভক্ষণ, কুকুরকে স্তব্ধ করা, সংবাদ সংগ্রহাথে” অন্চর 
১ নিয়োগ, শব্দদ্বার! ভাতি প্রদর্শন, দেহে চিহ্কাদি ধারণ ইত্যাদি। ] 
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উপরোক্ত ভাবে আমরা যান-বাহন এবং বৈশিষ্টামূলক দুইটি তথাকে 
অপরাধ-নির্ণয়ের সুবিধার জন্য বহু ভাগে বিভক্ত করে থাকি। এক 
একটি উপশ্রেণীর এক একটি ইনডেক্স কার্ড তৈরি করে বিশেষ বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য ও যান-বাহন অঙ্গযায়ী আমরা রেকর্ড হতে অপরাধীদের খুঁজে 
বার করে থাকি। জঙ্গরূপভাবে অপরাপর তথ্যসমূহও কার্ষের সুবিধার 
জন্য শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে । 

'অপগদ্ধতি কার্যালয়ে অপপদ্ধতির বিবিধ সংবাদের সহিত, অপহৃত 
দ্রব্যাদি এবং ফিরে পাওয়া দ্রব্যাদির সংবাদও ইনডেক্স কার্ডের সাহায্যে 
রক্ষা কর! হয়। এই দ্রব্যাদি দুই শ্রেণীতে মূলত বিভক্ত থাকে, যথা__ 
নদ্বরী ও বেনম্বরী। নম্বরী দ্রব্য যথা-_-ঘড়ি, সাইকেল, বাক্স, কারেন্দি 
নোট, পিস্তল ও বন্দুক প্রভৃতি অন্ত্রশস্ত। এই সকল দ্রব্য সমূহের 
সংবাঁদও সহজে খু'জে বার করবার জন্য আমরা উহাদের বৈশিষ্ট্য ও মেক 
অনুযায়ী শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত করে থাঁকি। গ্রামোফোন, রেডিও 
সেট প্রভৃতি ভ্রব্যসমূহ পৃথকভাবে নথিভুক্ত করা হয়ে থাকে। বেনম্বরী 
দ্রব্যাদির বিবরণ ও মার্কা, ওজন গ্রভৃতিও পৃথকভাবে নথিভুক্ত করা হয়ে 
থাকে । 

অপরাধীদের ইতিবৃত্ত প্রস্তুত করবার সময় তাঁদের নাম, ধাম, বয়ন, 
আকুতি, প্রকৃতি, যারা তাদের জামিন হয়েছে বা তাদের মামলার তদ্বর 
করেছে বা তাঁদের সঙ্গে হাজতে বা জেলে দেখা সাক্ষাৎ করেছে, তাদের 
নাম এবং তাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্ীয়ন্বজনেরও নাম ধাম লিপিবদ্ধ করা 
উচিত। : 
অপরাধীদের দৈহিক বিবরণ নি্নোক্তরূপে বিবৃত করা উচিত হবে; 
যথা 

(১ বয়স, (২) দৈৰ্ঘ্য, ৩) গঠন £ বথা_পাতলা, মোটা, সরলাক্কতি, 
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কোলকুঁজো, কুঁজ, সম্মুখ ঝোঁকা, চওড়া ইভ্যার্দি। (3) কেশ £ কালো» 
সোনালী, কৌকড়ানো» টাক, ছাট, বিন্তাস । (৫) ভ্রূঃ স্থল, সরু, 
ধন্থকাকাঁর, সরল, উভয় জর সংযোগ ইত্যাদি । (৬) কপাল ঃ উচু, নীচু, 
সরল, নাঁবান, চওড়া, সরু ইত্যাদি । (৭) চক্ষু : বৃহৎ, ক্ষুদ্র, উভয় চক্ষুর 
ফাক, চক্ষুর পাতার রঙ, টেরা, ছোট, বড়, চিতান চক্ষু, চক্ষুমণির রঙ, 
ডিফেক্ট ইত্যাদি । (৮) দৃষ্টি: অপলক, দীর্ঘ, হ্রন্ব, চশমা 
ইত্যাদি । (৯) নাসিকা ঃ বৃহৎ, ক্ষুদ্র, থ্যাবড়া, মোটা, পাতলা, বাকা, 
ডানে বা বামে ইত্যাদি । (১০) চিবুক £ সুপুষ্ট, উচু, নীচু ইত্যাদি । 
(১১) সুখবিবর £ বদ্ধ, বড়ে। বাঁ ছোটো,» দিতো ইত্যাদি । (১২১ ওষ্ঠ £ 
দুল, চিকন, ছু'চালে। ইত্যাদি । (১৩) আঙুল £ লম্বা, ছোট, মোটা, 
ছু'চালো, বিকৃত ইত্যাদি । (১৪) গণ্ড ঃ বহিযুৰখী, অন্তমুৰখী, চৌকা, 
দ্বিধা-বিভক্ত ইত্যাদি । (১৫) চোয়াল £ চৌকা ইত্যাদি। (১৬) কর্ণ 
লম্বা, ছোট, বৃহৎ, বহিমু‘্খী, ছিদ্রযক্ত, ওপরে বা নিয়ে, কালা ইত্যাদি । 
(১৭) আনন £ লম্বা, গোল, হাঁসি হাসি, গম্ভীর, মুখের রেখ! ইত্যাদি । 
(৯৮) গাত্রবর্ণ ঃ ফসণ, কালো, শ্যামবর্ণ, মাজা রঙ ইত্যাদি । ০১৪) দাঁড়ি ঃ 
উহার রঙ, লম্বা, মাঝারী, ফ্রেঞ্চকাট ইত্যাদি । (২০) গোফ ঃ ছাটাই, 
বাটারক্রাই, লম্বা, পাকানো, ছোট , উহাদের বর্ণ, ইত্যাদি । 

এতঘ্যতীত অপরাধীদের কাটার দাগ, জন্সচিহু, আঁচিল, আব, উদ্ধি- 
চিহ্ন এবং তাদের অবস্থান, বথা__মাথা, কপাল, গণ্ড, হাত পা, বক্ষ 
ইত্যাদি স্থানে ; দেহের বিকৃতি, কুষ্ঠ, শ্বেত রোগ, অন্গহানি, এবং বচন 
ও চলন ভঙ্গি; দৃষ্টি, তোতলামি, ভজ কৌচকানোর অভ্যাস, মুদ্রা দোষ, 
গতি, সাধারণ অভ্যাস, পোশাক পরিচ্ছদ অলঙ্কারাদি, বথা__আউটিঃ 
তাবিজ ইত্যাদি সম্বন্ধেও বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে । 

এক এক প্রকৃতির অপরাধী এক এক প্রকার অপরাধ করে থাকে । 
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তা ইতিপূর্বে বল৷ হয়েছে। যথা-যার৷ পকেটমারে, তারা সি'র কাটে 
না বা প্রবঞ্চন৷ অপরাধের মধ্যে থাকে না। যে সকল অপরাধী ডাকাতি, 
হত্যা, ইত্যাদি অপরাধ করে তার! পিকপকেট বা তালা ভাঙা প্রভৃতি 
অপকার্ধে লিপ্ত থাকে না। বিভিন্ন প্রকৃতির অপরাধীদের বিভিন্ন রূপ 
অপপদ্ধতি অন্থধাবন করে আমর উহ। নির্ভুল রূপে প্রমাণিত করেছি। 
কিন্ত এই যন্বন্ধে ব্যবহারিক মনস্তাত্বিক অন্সন্ধানেরও একটি বৃহৎ ক্ষেত্র 
উন্মুক্ত আছে। অধুনাকালে বহুবিধ যণ্তপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যাহার 
দ্বারা মানুষের মানসিক প্রতিক্রিয়া নিভূলি রূপে অঙ্কিত হয়ে বার। 
আমার মতে যদি পিকপকেট অপকর্মের একটি দৃশ্তপট (ছবি ) কোনও 
এক পিকপকেটকে দেখানো যার তাহলে উহা তার মনে একটি 
বিশেষ প্রতিক্রিয়। আনয়ন করবে, কিন্ক এরূপ ব্যবস্থা তাহা দ্বারা 
কোনও সিপদেল চোরের মনকে একটুও অভিভূত করবে না। অর্থাৎ 
স্টেথিসক্কৌপ বা উঘধাদি জনৈক ডাক্তারকে যেরূপ আগ্রহণীল করবে 
সেইরূপ আগ্রহশীল একজন উকিলকে কোনও অবস্থাতেই করবে না 

ইহার কারণ মানুষের দীর্ঘ দিনের অন্যান, পেশাগত আগ্রহ ও চিত্ত- 
প্রস্তুতি । এ সকল যন্ত্র কোনও ডাক্তারের হস্তে বা বক্ষে সংযুক্ত হলে 
এ স্টেথিসকোঁপ (দৃষ্টে) যেরূপ কম্পনের স্থষ্ট করবে, সেইরূপ কম্পন 
উকিলের দেহে উহা সংযুক্ত হলে কখনও স্থষ্টি করবে না । মনের 
গতির সহিত, রক্ত চলাচল, শ্ব সক্রিয়, স্নায়ুর প্রভাব প্রভৃতিরও পরিবর্তন 
ঘটে, এই কারণেই বন্ত্ের স্টাইলাস ডাঁমের উপ্র বিভিন্ন প্রকারের কার্তের 
সৃষ্ট করে থাঁকে। গ্যালভ্যানিক টেষ্ট বা ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক 
টেস্টের দ্বারাও এইরূপ পরাক্ষা আরও উত্তমরূপে করাচলে। আমি 
বিশ্বাস করি যে এই সকল যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা চালিয়ে কোনও 
অপরাধী একজন পকেটগাঁর বিঁদেল চোর বা খুনে তা বলে দেওয়া 
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সম্ভব। পকেটমাঁরা, খুন, সি'দেল চুরি প্রভৃতির দৃশ্যপট বিভিন্ন 
প্রকার অপরাধীকে দেখিয়ে সুন্ম ঘন্থাদির সাহায্যে এই অভিনব পরীক্ষা 
চালালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি নূতন পরিচ্ছেদের সুচনা করা বাবে । 
অপরাধীদের অপপন্ধতির স্যার অপরাধ-নির্ণয়েরও শ্রেণী ও উপশ্রেণী 
আছে। ট্র্যাসিঙ ও ফাদকল অপরাধ-নির্ণয়ের একটি উপায়। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ এই ট্র্যাপিও পদ্ধতির উপশ্রেণী সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। ট্র্যাপিউ 
ছুই প্রকারের, বথ।_(৯) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ । যখন রক্ষিগণ ব্যবসাদীর 
বামাল গ্রাহক প্রভৃতির ভূমিকায় অঠিনর করে প্রত্যক্ষরূপে অপরাধীদের 
সহিত সংযোগ স্থাপন করে, তখন উহাকে আমরা বলি প্রত্যক্ষ ট্র্যাপিও। 
এই প্রত্যক্ষ ্র্যাপিও-এর বহু উদাহরণ বর্তমান পুস্তকের ট্্যাপিঙ শীর্বক 
প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি, এ ক্ষেত্রে উহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। যখন 
রক্ষিগণ সাক্ষাৎভাবে অপরাধীদের চিত সংযুক্ত হন না, অর্থাৎ যখন 
রক্ষীরা অজানা অপরাধীকে বেটিঙ বা চার দ্বারা প্রলুন্ধ করে নিজেদের 
নিকট আনয়ন করেন, তখন তাকে বলা হয় পরোক্ষ ট্র্যাপিউ। ধরা 
যাউক, কোনও এক স্থান হতে প্রায়ই সাইকেল চুরি হচ্ছে। এইরূপ 
অবস্থায় একটি সাইকেল ব্যাঙ্কের বা পোস্ট অফিন ব মার্কেটের দেওয়ালে 
ঠেসান দিয়ে রেখে, রক্ষিগণ ছদ্মবেশে অপেক্ষা করতে থাকেন। দূর 
হতে কোনও অপরাধীকে এ সাইকেল স্পর্ণ করতে দেখা মাত্র তারা ছুটে 
এসে তাকে পাকড়াও করে থাকেন। এইরূপ পদ্ধতিতে অপরাধ-নিণয় 
পরোক্ষ ট্র্যাপিউ-এর একটি দৃষ্টান্ত । ময়দানে বা নিরালা স্থানে ভ্রমণরত 
দম্পতিকে মারধোর করে অলঙ্কার অপহরণ কোনও কোনও অপদল' 
প্রায়ই করে থাকে। এইরূপ অবস্থায় একজন রক্ষী নারীর বেশে স্ত্রীর 
ভূমিকায় এবং অপর একজন রক্ষী সাধারণ বেশে স্বামীর ভূমিকায় 
“অভিনয় করেও বহু দুদ্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়েছেন । এই 


২৯১ অপতদন্ত-_পদ্ধতি বিজ্ঞান 
পদ্ধতিতে অপরাধ-নির্ণরকেও রক্ষিগণ ট্রযাপিউ-এর পরোক্ষ পদ্ধতিরূপে 
অভিহিত করে থাকেন । 

[ বহু ক্ষেত্রে অলীক-নিয়োগ বা ভূয়া চাকুরি দ্বারাও অপরাধ-নির্ণয় 
করা হয়ে থাকে । কোনও এক রক্ষী বা তার নিযুক্ত ব্যক্তি কতৃপক্ষের 
যোগসাজসে অফিস বা ফ্যাক্টরিতে চাকুরির আবেদন করেন এবং শর 
প্রতিষ্ঠানের করতৃপক্ষও সত্যকাঁর কর্মপ্রার্থীদের সহিত উহাদেরও 
চাকুরীতে নিয়োগ করে থাকেন। ইহার পর তার! অগাধু কর্মচারীদের 
সহিত মিলাঁমিশা করে কি.উপায়ে এবং কথন তারা চুরি করে থাকে তা 
জেনে গরমাণসহ তাঁদের ধরে ফেলেন বা গোপনে ধরিয়ে দেন। 

সাধারণ ও চলচ্চিত্র ক্যামেরার সাহায্যেও অপরাধশানর্ণ করা সম্ভব 
হয়েছে। দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় কোন্‌ ব্যক্তি কি কি করেছে ত! ফটো- 
চিত্রের সাহায্যে অবগত হওয়া যায় । এই জন্য দাঙ্গাস্থলে কটোবস্্সহ 
রক্ষিগণ দ্রুত গমন করে থাঁকেন। এ 
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